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উৎসৰ্গ 


শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ স্বামীজীমহারাজের 
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে | 


১ 


কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 


এই গ্রন্থে উপনিষৎ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত কর! হইয়াছে 
এবং সেই সকল উদ্ধৃতির যে বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে, 
তৎসমুদয় বদুমতী-সাহিতামন্িদির প্রকাশিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছি । এজন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । আর মহাভারত 
হইতে উদ্ধৃতি ৬কা'লীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত হইতে এবং 
মন্ুসংহিত। হইতে উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ পণ্ডিতপ্রবর 
শ্রীযুক্ত শ্রীকীব স্থায়তীর্থের অনুবাদ হইতে ৷ ইহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিতেছি । আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি বন্ধুদ্ধয় শ্রীযুক্ত 
পবিব্রকুষার বসু ও অধ্যাপক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট, 
- চাঁদের সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থর্চন| সম্ভব হইত না। 

অলোকপামান্য প্রতিভাবান পরম আদ্ধেয় আচার্ধা ডাঃ সাতকড়ি 


: মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়! দেওসায় আমি বিশেষ 


কৃতাৰ্থ । এজন্য চিরকৃতঙ্ত । 
কলিকাতা! বিশ্ববিশ্যালয় এই গ্রন্থটী প্রকাশ করায় ইহার কর্তৃপক্ষকে, 


বিশেষ করিয়| উপাচার্ঘ্য ডা: সতোন সেন মহাশয়কে, আমার 


বাজ্তুরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাইতেছি । 
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যুখবন্ধ 

অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ ঘোষ সুদীর্ঘকাঁল Ec০n০mi০৪ ( অর্থনীতি ) 
ও (স্টাটিস্টিকৃস্‌) Statistics শাস্ত্রের অধাপনায় ছাত্রসংসদ ও 
সুধীসমাজে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন 
বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্ত কুলধর্মানুরোধে এবং 
বাক্কিগত জ্ঞান ও বিশ্বাসে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রবল অনুরাগী । 
শ্রীষন্তগব্দগীতার পাঠ তাহার পরিবারে দীর্ঘকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া 
আসিতেছে । তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গীতার অনুশীলন করিতে 
আরম্তু করেন এবং নিরস্তর শ্রদ্ধার সহিত গীতোক্ত তত্তের রহস্য 
আবিষ্কার করিতে উদ্যত হন। তিনি কর্শযোগ, জ্ঞানযোগ এবং 
ভক্তিযোগের মর্ম বুঝিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং তাহার বাখায় 
প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অধুনা প্রবর্তিত Praxi0- 
1০৪5 শাস্ত্রের সহিত সুপরিচিত। এই শাস্ত্রের লক্ষ্য এবং প্রধান 
উদ্দেশ্য optimization of operational efficiency অর্থাৎ কর্ষ- 
শক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন। গীতোক্ত কর্মযোগের সহিত এই নবপ্রবর্তিত 
শাস্ত্রের যোগসূত্র তিনি অনুসন্ধান করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধনের বীজ এবং রহস্য 
গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যে অভিবাক্ত। কর্মের 
অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিগত ফললাভের আকাজ্্! পরিহার করিয়! কর্তবা 
বুদ্ধিতে বিছিতকর্ষের অনুষ্ঠান করিবেন। সনাতন ধর্মের যে 
চাতুবর্ণোর বাবস্থ! প্রতিনিয়ত কর্মের অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
সেই প্রতিনিয়ত বর্ণের বিহিত কর্মের নাম স্বধর্ম। এই স্বধর্মের পালন 
সকলের নিকট অপরিহরণীয়। ইহার বাতিক্রম ঘটে পরধর্মের 
লোভে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্ষে। 
ভয়াবহঃ, | ব্ৰাহ্মণ যদি যজন, যাজন, দান প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন এবং 
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অধ্যাপন] বর্জন করিয়! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম শত্তুবিদ্ব। অবলম্বন করেন এবং 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ধর্ম বাঁ বৈশ্ট্ের ধর্মাশ্য় করেন তাহা! হইলে বৃত্তি- 
সঙ্কর ঘটিবে। বৃত্তিসঙ্কর ঘটিলে বর্ণসহ্কর অপরিহার্ধা হইবে | বর্ণসক্কর 
হইলে সমাজ বাবস্থা বিপর্যস্ত হইবে । ইহা আৰ্য সনাতন ধর্মের 
প্রতিভূ খধিগণ এবং আচার্যগণের দৃর্টিতে ভয়াবহ অব্যবস্থা । 

অর্জুন যুদ্ধে স্বজনবধের আশঙ্কায় ক্ষাত্রধর্মের বিসর্জন দিয়া 
ব্রাহ্মণোচিত চতুর্থ আশ্রমের ভৈক্ষাবৃত্তির আশ্রয় করিতে উদ্ধত হইলে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার বুদ্ধির বিকার উপলব্ধি করিয়া তাহাকে স্বধর্মের 
অনুষ্ঠানে প্রণোদিত করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ কর্ম, 
তাহ। তাহার স্বধর্ম । এই স্বধর্মকে দোষদৃষ্ট ভাবিয়া অহিংসাপ্রধান 
ব্রাহ্মণরৃত্তির অবলম্বন প্রতাবায়ের হেতু হইবে । অর্জুন স্বভাব ও 
সংস্কার বশত: ক্ষাত্রধর্ম পালনেরই অধিকারী এবং তাহাতেই তিনি 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলাকাজ্ফ! বর্জন 
করিয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়। 
পরধর্মে পিদ্ধিলাভের প্রত্যাশ। আত্মবিডম্বনায় পর্যাবসিত হইবে । 
ক্ষত্রিয় যদি হিংসাকলুষিত বলিয়! ধর্মযুদ্ধ হইতে পরাত্মুখ হয়, এবং 
শান্ত্রবিহিত নীতির অনুসরণে প্রজাপালন ও রাজাশাসন হইতে বিরত 
হয়, তাহা হইলে অবাজকতার উত্তব হইবে । অরাজকতার ভয়াবহ 
পরিণাম মহাভারতের শান্তিপর্বে স্প্ট কথায় বর্ণিত হইয়াছে । ইহার 
পরিচয় আমরা আমাদের বঙ্গদেশে অনুভব করিয়াছি এবং করিতেছি । 
মানবের জীবন, ধন, সম্পত্তি স্বধর্ম-অঙ্থষ্ঠান সমস্তই বিপন্ন হইয়াছে। 
এই ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয় হইতে জাতিকে রক্ষণ কর! রাজার 
কর্তব্য। কিন্তু রাজা বা তাহার প্রতিনিধি রাষ্ট্রনা়কগণ যদি ছুরতের 
দণ্ডবিধানে শৈথিল্য প্ৰকাশ করেন তাহা হইলে জনগণের অবস্থা পণ্ড 
অপেক্ষা হীনতর হইবে । এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিবারণের জন্য 


ওত 


ভগবান্‌ অর্জ,নকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ 
দিয়াছেন। 

যুদ্ধে হিংসা অবর্জশীর এবং ইহ! পরমধর্ম অহিংসার বিরোধী । এই 
হিংসার ফলে হিংসাকারীর নরকাদি দুঃখ অবশ্যান্তাবী । অতএব ইহা 
শ্রেয়ক্কাম পুরুষের অকর্ত্তব্য । রাজ্যসুখলোভে প্রযুক্ত হইয়া যাহারা 
জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ঈদৃশ শক্ৰ পক্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে 
অর্জ,ন ইচ্ছ। করেন না। ইহ! অপেক্ষ1! ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন্ধারণ 
অধিকতর কাম্য । এই বুদ্ধিসক্ষটে ( intellectual ০£1585-এ ) গীতার 
তত্ববিদ্যা (19151195911 ) প্রণিধানযোগা | ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 
সমস্ত কৰ্মই দোষযুক্ত । যে কোন কর্মের অনুষ্ঠানে জীবতিংস!1 
অবশ্থান্তাবী। যাহার! সংসারধর্শ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকবুত্ি 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও শরীর রক্ষার জন্য ভিক্ষারৃতি গ্রহণ 
করিতে হয়। তাহাতে একস্থান হইতে অন্বাস্থানে গমন করিলে 
জীবহিংসা ঘটে । পৃথিবীর সর্বত্র, জলে স্থলে অস্তরীক্ষে, জীব বর্তমান 
এবং তাহা এত হ্থঙ্গ্ম ও সুকুমার যে স্বল্প প্রতিঘাতে তাহার বিনষ্ট হয়। 
সকলকেই কর্ম করিতে হইবে । এমন কি, গৃহীর কথা দুরে থাকুক, 
বাহার পরিব্রাজক, নৈক্ষর্নাই ধাহাদের উপজীবা, তাহারাও এইক্লপ 
হিংসা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। শরীর ধারণ 
করিতে হইলে কর্ম আবশ্যক, এমন কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্বার! বহু 
জীবের প্রাণানি ভয় । ধর্মযুদ্ধে লোকক্ষয় অনিবার্য । কিন্তু তাহ! 
পরিহার করিলে ধন, প্রাণ. স্বধর্ম বিপন্ন হয়। ইহার ফল আমরা 
পূর্বেই সূচিত করিয়াছি । ধর্মযুদ্ধ ন! করিলে হুর, দস্যুধর্ম! বাক্তিগণ 
রাজাশাপনের অধিকারী হইবে । তাহাদের দুঃশাসন অরাজ্তকতার 
অধিক। অতএব সমগ্র জাতির স্বার্থ ও স্বধর্মরক্ষার জন্য ধর্মযুদ্ধ 
অনিবার্ধ। রাগদ্ধেষের বশবর্তী হইয়া পরধনলোতে পররাজ্য অপহরণ 


দস্যুতার স্বরূপ । ভারতবর্ষ দীর্ঘ অষ্ট শতাব্দী যাবৎ দস্যুধর্সা মধা- 
এশিয়াবাসী গ্রেচ্ছগণের দ্বারা পরাজিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে 
এবং প্রায় ছুই শতাব্দী যাবৎ কৃটিশ শাসনে পরাধীনতার দুঃখ অনুভব 
করিয়াছে । তাহা এই দেশবাসীর স্বধর্ম পরিতাগের ফল। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত ভারতবর্ষে রাজন্বাবৃন্দ সংহত হইয়| ব্লেচ্ছদিগের 
আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই। তাহার কারণ তাহাদের 
পরস্পর বিদ্বেষ এবং ব।ক্রিগত সুখসম্পদভোগের উদগ্র লোভ। এই 
রাগদ্ধেষ বর্জন করিয়া স্বজাতি স্বধর্ম পালনে তাহারা উদ্যোগী ছিলেন 
না। এই বাক্তিগত সুখৈশ্বর্যা লাভের ইচ্ছা বর্জন না করিয়া সমগ্র 
জাতির কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়ার পাপে ভরতবর্ধের হিন্দু নরপতিগণ 
কলুষিত হইয়াডিলেন । বহু মানবের হিতের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থতাগ 
করিবার শিক্ষা আমরা গীতায় লাভ করি | 

হিংস। ও অহিংসার তত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি বিশদভাবে পরিপ্ফুট 
করিয়াছেন । তত্বদুষ্টিতে আত্মা অবিনশ্বর, দেহের নাশে আত্মার 
বিনাশ হয় ন|। আর দেহের নাশ' অবশ্যস্তাবী । ‘জাতস্য হি ঞ্রবো 
সৃত্াপ্র্ঘবং জন্ম মৃতস্য চ' । যাহার! জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের 
মৃত্যু হইবে । অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা জ্ঞানী 
ব্যক্তির অনুচিত ৷ বিশেষতঃ ধর্শ্মযুদ্ধে স্বধর্শ্ম পরিপালনের জন্য শত্রুবধ 
অবশ্য কর্তবা। ধর্স্বৃদ্ধিতে এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য শক্রুবধে হিংসার 
অভিযোগ নিরবকাশ ৷ স্বীয় সুখভোগের নিমিত্ত কিংবা বিদ্বেষ বশতঃ 
বিরোধী বাক্তির বধসাধন হিংসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ অতএব ধর্মযুদ্ধে 
হিংসাজনিত পাপ হইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণ! | অহিংসার একাস্তিক 
সমর্থক জৈনগণের আচার উম্াস্বাতি বলিয়াছেন _ “প্রযভযোগাৎ 
ত্রাণবাপরোপণং হিংস1” _ অর্থাৎ প্রমাদ, লোভ. দ্বেষ, মোহ প্রভৃতির 
দ্বারা প্রণোদিত জ্বীবননাশৃই হিংসা কুমারিল ও জয়স্ততট এক 


[ 


শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের মতে হিংসাই ধর্ম 
তাহারা সংসারমোচক নামে পরিচিত | 'সংসারযোচকাদীনাং 
হিংসা ধর্শ্মত্বসন্মত৷' ( শ্লোকবাত্তিক )। অধুনা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশে একশ্রেণীর রাজনীতিক বিরোধী বাক্তি বা সম্প্রদায়ের বধ- 
সাধন ধন্ম বলিয়া মনে করেন এবং এই বিশ্বাসের অনুরোধে বু 
নিরপরাধ বাক্তির প্রাণনাশ খটিয়াছে। ইহার! নক্মালপন্থী নামে 
প্রসিদ্ধ আছে। ব্যন্কিগত রাগদ্বেষ না থাকিলেও তাহাদের মতবাদ 
(ideology) এই হিংসার মূল উৎস । তজ্জন্য মোহবশতঃ প্রাণনাশকেও 
হিংস! বলা হইয়াছে । এইরূপ এক ধশ্মাবলম্বী ব্যক্তি অন্য ধর্শ্মাবলস্বীর 
প্রাণনাশকে ধন্মের সাধন বলিয়া! মনে করেন। এইরূপ লোক ক্ষয়- 
কর ভয়াবহ বক্তিগণের বধবন্ধাদির দ্বার! হিংসা নিবারণ রাজার 
অবশ্য কর্তবা । হিংসার প্রতিরোধ করিতে যদি হিংসা অপরিহার্ধ্য হয় 
তাহ৷ স্বধৰ্ম্মপালনের নিমিত্ত, পাপের হেতু নহে । 

ভগবান শ্রীকৃঞ্চ প্রাণী মাত্রেরই কশ্ম অপরিভার্ধা বলিয়াছেন। কর্ম 
পরিত্যাগ দ্বার! নৈষ্কন্ম্যসিদ্ধি অসম্ভব । অতএব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ 
করিলে কর্্মানুষ্ঠান বন্ধনের হেতু হয় না। 'ম্বকন্্মণা তমভার্চা সিদ্ধিং 
বিন্দতি মানবঃ' - সমস্ত কৰ্ম্ম ঈশ্বরের আরাধন।। কোন কমই স্থভাবতঃ 
হীন বা উৎকৃষ্ট নহে । মহাভারতের ব্যাধগীতায় পরমতত্বজ্ঞানী ব্যাধ 
স্বধৰ্ম্ম মাংসবিক্রয় করিতেন। তাহা স্থূল দৃষ্টিতে হীনকর্শ্ম বলিয়! 
মনে হয়, কিন্তু রাগদ্ধেষ পরিহার করিয়। স্বধর্মবৃদ্ধিতে অনুষ্ঠিত বলিয়! 
দোষের হেতু হয় নাই। 

সমস্ত কৰ্ম্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। কর্মের দ্বারাই 
ঈশ্বরের সেব| করা হয়। অতএব কর্ম্মানুষ্টানে কোন শৈথিল্য বা 
প্রমাদ থাকিলে তাহা! অসম্পূর্ণ হইবে। ঝাগদ্ধেষ দ্বার! মানুষের চিত্ত 
তাহার ভারসাম্য হাবাইয়! ফেলে । স্থিরবৃদ্ধি সত্বশণের উৎকর্ষ হইলেই 


সম্ভব হয়। রাগনদ্বেষবর্জন করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনাবুদ্ধিতে 
কর্মের অনুষ্ঠান ক্রুটিহীন । ইহাই কর্ম্মানুষ্ঠানের কৌশল । 'যোগঃ 
কৰ্ম্মসু কৌশলম্।” অতএব কর্ণ্মশক্তির উৎকর্ষ ও কাণ্ঠ। প্রাপ্তি যোগযুক্ত 
চিতেরই স্বাভাবিক পরিণতি | Optimization of 01061811051 
efficiency, যাহা বর্তমান 0:9৯1০108%-র লক্ষ্য, তাছ। গীতোক্ত কর্ম 
যোগেরই প্রতিবপ। ইহা অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় প্রতিপাদন 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । যোক্কিকদৃষ্টিতে আমি তাহার সিদ্ধান্তের 
সমর্থন করি। গীতার 1901195071১ বা তত্ববিদ্যা বহুমুখী । ইহা 
ব্রক্মবিদ্ধা ক! ত্রন্মের ন্যায় অনস্ত। নান! দৃষ্টিভঙ্গীতে গীতারহস্য 
উদঘাটন করিতে বহু মনীষী প্রয়াস করিয়াছেন । তীহাদের প্রয়াস 
নিরর্থক হয় নাই। অধ্যাপক ঘোষ মহাশয় খে নবীন দৃষ্টিভঙ্গীতে 
গীতার বাখ্যা করিলেন তাহা৷ আমাদের গীতার তত্ববিদ্থা! হৃদয়ঙ্গম 
করিতে প্রভূত আন্কুলা করিবে ৷ “All roads lead to Rome’ - এই 
চির প্রচলিত প্রবাদবাকা বর্তমানক্ষেত্রে প্রযোজা । লেখকের সারস্বত- 
সাধনা সার্থক হুইয়াছে। গীতার সমস্ত ব্যাখ্য| যাহ শ্রদ্ধাপ্রণোদিত 
হইয়াছে, প্রাচীন ভাখ্যকার হইতে আধুনিক মনীষীগণের প্রচেষ্টা 
আমাদিগকে একই লক্ষ্যে উপনীত করে। সত্যের অমুশীলনের 
দ্বারাই তাহার বছরূপের এক একটি কূপ যথার্থভাবে প্রতিভাসিত 
হয়। বর্তমান গ্রন্থকার দীর্ঘ কালব্যাপী আলোচন! ও মননের দ্বার! 
গীতার রহস্যের যেরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সত্যাহুসন্ধিৎসুর 
শ্রদ্ধার যোগ্য। ইহা! বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় প্রবৃত্ত বলিয়! সুধী 
সমাজে পরিগৃহীত হুইবে। ভগবানের নিকট গ্রন্থকারের নিরাময় 
দীর্ঘজীবন এবং অবিছিন্ন ধারায় সারস্কতসাধনার অপ্রতিহুত গতি 
প্রার্থন! কৰি | 


ভ্রীসাতক থাপাধ্যাস্ম 
১৭ই এপ্রিল, ১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দ । ডি 


শি 


গীতার এঁতিহাসিক পটভূমিকা৷ 


চন্্রবংশীয় রাজাগণ হন্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন । এই বংশে 
শান্তনা নামে এক মহাবীর নরপতি জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
প্রথমা পত়্ী গঙ্গাদেবীর গর্ভে অব্টমপুত্র ভীক্মদেবের জন্ম হয়। তিনি 
তখন দেবত্রত নামে খাত ছিলেন। 

পরে রাজা শান্তন্ব ধীবর রাজকন্যা মৎস্যগন্ধ! সত্যবতীকে দেখিয়া 
তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু যুবক 
পুত্র দেবব্রতের মনোভঙ্গের আশঙ্কায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন 
না। দেবব্রত ইহা জানিতে পারিয়! পিতার সুখের জন্য আত্মসুখ 
বিসর্জন_দিয়! বৈমাত্র ভ্রাতার অনুকূলে রাজপদের স্বত্ব ত্যাগ এবং 
পাছে বিবাহ করিলে তাহার পুত্র এই রাজপদ আকাঙ্খা করে, সে 
কারণ চিরকৌমার্ধ। ব্রত অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। তখন 
হইতে তিনি ভীম্মনামে খ্যাত । 

মৎস্যগন্ধার গর্ভে রাজ। শাস্তন্ুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যা নামে 
ছুটী পুত্র জন্মে। শাস্তহুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজ। হন। তাহার 
যৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্ধ্য রাজ হন | বিচিত্রবীর্ধা কাশীরাজের ছুই কন্যা 
অম্বিকা ও অশ্বালিকাকে বিবাহ করেন। রাজা নিঃসস্তান অবস্থায় 
পরলোক গমন করেন। ব্যাসদেবের রসে অন্থিকার গর্ভে স্বরাষ্ট্র 
ও অস্বালিকার গর্ভে পার জন্ম হয়। ধূতরাস্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন ; তাই 
কনিষ্ঠ পাও রাজাপ্রাপ্ত হন । ঘৃতরাস্ট্র জীবিত থাকিতেই পাতুর মৃত্যু 
হয়। পাওুর স্তর পর ধৃতরাস্ট্রই পাতুর পঞ্চপুত্রের অভিভাবক হন । 

ধতরাস্ট্রের হুর্ষোধনাদি একশত পুত্র! হুধ্যোধন অত্যান্ত 
হিংসাপরায়ণ ও অভিমানী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাগুবদিগের জ্যেষ্ঠ 


যুধিষ্টিরকেই হস্তিনার রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু হুষে।োধন তাহাতে অসম্মত হইয়! মাতুল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের 
পরামর্শে কৌশলপূর্ববক পাগুবগণক্ে বারণাবতে জতুগৃহে প্রেরণ 
করেন। তথায় তাহাদিগকে পোড়াইয়। মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। 
কিন্তু পাণ্ডবগণ বিছ্বরের পরামর্শে সেই বিপদ হইতে বক্ষ! পান এবং 
ব্রাহ্মণের বেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়। বেড়ান । 

সেই সময় দ্রপদরাজকন্মা! দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর সভায় অজ্ঞুন সমবেত 
সকল রাজাকে পরাজিত করিয়! দ্রৌপদীকে লাভ করেন। বিবাহের 
পর পাগুবগণ রাজ্য প্রার্থন! করিলে ধৃতবাস্ট্র দুইভাগে সমস্ত রাজ্য 
ভাগ করিয়। দেন। ইহাতে দুর্ধ্যোধন হস্তিনায় ও যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন । | 

পাগুবের উন্নতি দেখিয়া ছুর্যোধনের মনে ঈর্ধার সঞ্চার হয়। 
কৌশলপূর্ববক পাশ! খেলায় আহ্বান করিয়! ঘুধিষ্টিরকে তিনি পরাজিত 
করেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, পত্নী সমস্ত হারিয়া নিজেকে 
পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ধৃতরাস্ট্রের যত্তে 
কৌরবগণকে ক্রীড়ালন্ধ সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইল । ইহাতে 
দ্ধ্যেধন অতাস্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং ষুধিষ্টিরকে পুনরায় পাশা থেলিতে 
নিমন্ত্রণ করেন। এইবার পণ হইল, হারিলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও 
একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে । এবারও যুখিঠির হারিয়া যান 
এবং পণান্থসারে বনে গমন করেন । 

নির্ধারিত ত্রয়োদশ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠির ছূর্য্যোধনকে রাজা 
ফিরাইয়! দিতে বলিলেন। দুর্য্যোধন সম্মত হইলেন না, পরস্ত বলিয়া 
পাঠাইলেন, “ৰিন! যুদ্ধে সৃচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দিব না।” কৃষ্ণ 
বাসুদেব উভয় পক্ষের কল্যাণকামনা করিয়! বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
এমন কি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দূত হিসাবে কৌরবদিগের সহিত একটী 
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সুষ্ঠু সামঞ্জস্য করিবার আপ্রাণ প্রয়াস করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া 
ফিরিয়। আসেন । দুর্য্যোধন কোন পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না ॥ ইহা 
হইতেই যুদ্ধের সূত্রপাত আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যান্ত ছুই পক্ষই যুদ্ধ 
ঘোষণ!| স্থির করিলেন। এই পারিবারিক যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের 
সারথি হইলেন এবং দুর্য্যোধনকে এক লক্ষ নারায়ণী সেনা দিলেন । 

মহাভারতে ভীম্মপর্কে পৃথিবী বিবরণ করিতে- করিতে যুদ্ধের 
যথাযথ পূর্ব ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সঞ্জয় একেবারে 
ভীন্মের পতনবার্ড। ধুতরাস্ট্রকে নিবেদন করিলেন । ভাীশ্বপতন বার্তায় 
বিস্মিত ধৃতরাস্ট্র তখন যুদ্ধের আগ্োপাস্ত সমস্ত বৃত্তাত্ত শ্রবণে ইচ্ছুক 
হইয়। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, 

ধর্মমক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসবঃ । 
মামকা: পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সঞ্জয় ॥ - 

এই আদেশ সূচক প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় সেই অদ্ভূত লোমহ্র্ধণ 
বিচিত্রযুদ্ধত সবিস্তারে বর্ণনা করেন; কিন্তু ভগবদৃগীত। এই যুদ্ধের 
সমগ্র বিবরণ নহে। ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বণিতবিষয় অসামান্য 
এক ঘটন1 1 যে অমিততেজ| ক্ষত্রিয় রাজকুমার জীবনে বহু যুদ্ধ 
করিয়া! ক্ষত্রিয়সমাজে ও তদানীন্তন ভুবনে মহাযোদ্ধা হিসাবে নিজের 
প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃতীয় পাগুব বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে 
যোদ্ধমণ্ডল দর্শন করিয়! একেবারে পঙ্গ ও প্রায় পক্ষাথাতগ্রম্ত হইয়) 
পরম বিষাদপ্রাপ্ত হন॥ তাহার সারখি ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ কি ভাকে 
এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার সখার এই বিষাদ দূর করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, ভগবদগীত| তাহারই বর্ণনা । 
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সুচনা 


জীকৃষ্ণ তদানীন্তন কালের একটা অতাস্ত বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের 
রাজকুমারের উপদেষ্টা। এই রাজকুমার তাঁহার অতীত জীবনে বন্ধ 
যুদ্ধ করিয়াছেন, খণ্ড খণ্ড ভাবে শত্রু হত্যা করিয়! যুদ্ধ জয়ের 
পর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে বিবদমান দুই 
ভ্রাতৃগোষ্ঠীর যুদ্ধের প্রাক্কালে তাহার মানসিক দৌর্বল্য ও শারীরিক 
অসুস্থতা প্রকাশ পায়। এই যুদ্ধের উদ্যোগে এমন কি ঘটিল যে সেই 
ক্ষত্রিয় রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়| যুদ্ধ করিতে অস্বীকার 
করেন। অর্জুনের এই অবস্থায় তাহার উপদেষ্টা হিসাবে পাঁচ শত 
পচাত্তর শোকে শ্রীকঞ্চকে অঙ্জুনের এই নিদ্ক্রিয়তা রোধ করিয়া 
তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হ্ইয়াছিল। 
অবশ্য শেষকালে শ্রীরুষ্ঃ সফল হইয়াছিলেন এবং অর্জুন যুদ্ধ করিতে 
স্বীকার করেন এবং যুদ্ধও করিয্সাহিলেন। 

এই ব্যাখ্যায় আমর! এই কুরুপাগুবের যুদ্ধ একটী &তিহাসিক 
ঘটন!| মানিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও নির্দেশ অনুরূপ ক্ষেত্রে 
কিভাবে উপকারে আসিতে পারে তাহার বিচার করিয়াছি _ অবস্থা 
যতটুকু জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে লাগিতে 
পারে। জনসাধারণের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কোন 
আড়ম্বর নাই; তাহাদের জীবন সহ্জ সরল and without any 
“complications | মনে রাঁধিতে হইবে ইহারাই মনুষ্য সমাজের 
“পনেরো আন|। অতএব এই সুমহান শাস্ত্র হইতে এই অতিকায় 
*ধলোকসমাজ কি পাইতে পারে তাহারই এক মূল্যায়ন করিবার প্রয়াস 
করা হইয়াছে । 
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এই প্রসঙ্গে গীতার মঙ্গলাচরণের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন । 
অঙ্গলাচরণে বল! হইয়াছে যে গোপালনন্দন সমস্ত উপনিষদ দোহন 
করিয়া এই মহান গীতামৃত দুগ্ধ সুধীদিগের (ব্রহ্মবাদিনঃ-শ্বেত! ) জন্য 
পরিবেশন করিয়াছিলেন । তথাপি সহস্র সহন্র বৎসর ধনিয়া জনগণ 
এই ধশ্মশাস্ত্র হইতে প্রেরণ। ও শান্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছে । 
নিশ্চয়ই কিছু পাইয়া থাকে, নচেৎ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জনসমাজে 
ইহার প্রচার সম্ভব হইত ন।; বিদ্বজ্জন মধোই সীমিত থাকিত। এই 
বাখ্যায় এই কিছুর একটা বাস্তব বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস 
কর! হুইয়াছে। 

এ প্রসঙ্গে একথ! ভুলিলে চলিবে না যে পার্থকে বুঝাইয়া তাহাকে 
তাহার স্বভাববিছিত স্বধর্শ্মপালন করিবার জন্য ভগবান নারায়ণ স্বয়ং 
বিশালবুদ্ধি ব্যাসকে দিয়া মহাভারতে তাঁহার এই সকল বচন গ্রথিত 
করিয়াছিলেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বচন হইতে জনগণও 
অন্ুরূপ অবস্থায় অর্থাৎ তাহাদের বৃদ্ধিসক্ষট ঘটিলে, তাহাদের জীবনের 
চলার পথে যথেষ্ট পাথেয় পাইতে পারে । আর এই বৃহত্তর সমাজও 
সাধারণ জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্যক ও সুপ্রয়ৌোগে লাভবান হইতে 
পারে। 

যেহেতু এই ব্যাখা! জনসমার্জের জন্য সেই হেতু গীতোক্ত শ্লোকের 
গুঢ় তত্ব-অর্থে প্রবেশ কর! হয় নাই। গীতার ভাষা সহজবোধ্য । 
ভাষার এই সহজকোধের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র আলোচন! করা 
হইয়াছে । অর্জুনের উদ্দিষ্ট গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ _জীব কেবল 
কর্ম করিতে অধিকারী, কর্্মফলে তাহার অধিকার নাই; আর সেই 
জীবের স্বভাববিহিত স্বধন্শপালন তাহার পক্ষে পরম কল্যাণকর ও 
চরম কর্তবা_জনসাধারণের জীবনে কর্ম করিবার উপায় হিসাবে 
{as a study in methodology ) কিন্ধপ সহায়তা করিতে পাবে, 
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তাহাই বিচারের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বচন কি Ten 
Commandmentsএর ন্যায় 09591 জাতীয় শৈলোপদেশ, যাহা 
জনগণের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও সুস্থ করিতে সহায়তা করে? 
না, ইহা এক গভীর দার্শনিক আলোচন! ও বিরাট মননচর্চ্চ|, serious 
intellectual gymnastics ? নl, ইহ! জীবের কর্দ্মশক্তির উৎকর্ষ ও 
পরাকাষ্ঠাসাধনের সর্ধোত্তম পদ্ধতি, সর্কোত্রম কৌশলের ব্যাখ্যান - 
যে কর্ম্মপস্থা উন্নতিমুখী জগতের ও সেই জাগতিক জীবের আধ্যাত্মিক 
উন্নতিকামী জীবনের সনাতন মার্গ_-৪ Study in Methodology for 
optimisation of human actions both here and hereafter ? 
কিন্তু পূর্বসূরীর! ধাহার! শ্রীযন্তগবদগীতাকে হিন্দুজাতির অন্ততম 
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরম অরন্ধা সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, 
(তাহার!) এই গ্রস্থে কেবলমাত্র জীবের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের এক 
প্রকৃষ্ট পদ্ধতির সর্বোত্তম ব্যাখ্যান বলিয়া উপলব্ধি করেন। তাহারও 
স্বীকার করেন যে এই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে মুখ্যত বাবহারিক শান্ত 
বলা যাইতে পারে। তবে তাহারা ইহা আংশিকভাবে স্বীকার 
করিলেও ইহা আছ্ন্ত গভীর দার্শনিক তত্ভালোচনায় পূর্ণ - এই মতে 
দৃঢসিদ্ধান্ত। ইহাদের মধ্যে যে সকল হিন্দুদার্শনিক পণ্ডিতগণ 
আধুনিক, বিশেষ করিয়া প্রতীচা বিদ্যায় পারদর্শী, যথ। শ্রীঅরবিন্দ, 
তাহাদের মতে “গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্শ্মপুস্তক । গীতায় যে জ্ঞান 
ংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহাতম, গীতায় যে 
ধর্্নীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অনস্ত্নিহিত এবং 
তাহাত্র উপরে প্রতিষ্ঠিত, গীতায় ষে কর্মপন্থা! প্রদশিত সেই কর্ম্মপন্থ! 
উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ৯ |” 


১। গীতার ভুমিকা (প্রস্তাবনা ) 
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গীতায় অধিকাংশ বাকাই যে দার্শনিক তত্তবসন্বন্থীয়, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই | তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী বলিয়া নিশ্চয় করেন যে জীবের 
মধো শুদ্ধচেতা বাতিরেকে শমদমাদিগুণসম্পন্ন, প্হুঃখেঘ্বনুছিগ্রমনাঃ 
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ” বিদ্বজ্জনও তন্নিন্দিষ্ট এই সকল দার্শনিকতত্ব প্রথম 
চেষ্টায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না । তাহাদেরও উপলব্ধি করিতে 
সময় ও সাধনার ( অভ্যাসের ) প্রয়োজন এবং তাহারাও gradually, 
ক্ৰমশ: আয়ত্ত করিতে পারিবেন। আর জনসাধারণ তাহাদের 
সমাজে ও সংসারে স্কুলভাবে যাহাতে তাহাদের কর্ণপ্রচেষ্টায় পরাকা্ঠ 
লাভ করিয়া ধন্য ও পুর্ণ হইতে পারে তাহারও নির্দেশ দেন। এ 
কারণ সমগ্র গীত৷ বিশেষ মনোযোগের সহিত বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যাইবে যে ইহাতে একটা পরিষ্কার ক্রমবিন্নাস, ৪adati০০ আছে। 
আর সেই ক্রমবিন্যাসের প্রথম ধাপের নির্দেশ, জনসাধারণ ও 
বিদ্বজ্জলের নিয্বসারির জন্ম স্বভাববিহিত সধশ্মপালন, তাহাতে তাহাদের 
কর্ধশক্রির পরকাষ্ঠাপ্রাপ্তি (তৃতীয় অধ্যায়ে - ষষ্ঠ অধ্যায় ); দ্বিতীয় 
ধাপে ব্রচ্ম-তথা-শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় পরিচিতি, “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এবং 
জীবের স্কুলদেছে তাহার দর্শন ও প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কর্শ্মপন্থার 
বিশ্লেষণ (সপ্তম অধ্যায় - চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়) এবং শেষ ধাপে এই পদ্বা 
অনুসরণে তাহার “মন্তাবমাগত1১” হইয়! মোক্ষলাভ অনিবার্য ( পঞ্চদশ- 
সপ্তদশ অধ্যায় ) - এই নির্দেশ দিয়! অধ্টাদশ অধ্যায়ে গীতকার সমগ্র 
গীতায় তাহার বক্তবোর একটী সুনিদ্দিট ও সুদৃঢ় সংক্ষিপ্তরৃতির 
(18501785100 recapitulation ) সন্গিবেশন করিয়াছেন । 


ভূমিকা 


এ কথ! মানিতেই হইবে যে মহাভারতের সময় সমাজবাবস্থ| বেশ 
উন্নতধরণের ছিল । বিশেষ করিয়! শান্তিপর্বে যে রাস্ট্রগঠন ও সমাজ- 
ব্যবস্থার নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহ! বর্তমান কালের আধুনিক সমাজ 
অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়| মনে হয় না। এইরূপ এক উন্নত 
ধরণের সমাজ ব্যবস্থ। যানিয়া লয়! সেই সামাজিক পটভূমিকায় 
ভগবদগীতার সামাজিক নির্দেশগুলির মূল্যায়ন কর! যুক্তিযুক্ত মনে না 
করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

তৰে একটী কথা বিশেষ করিয়! মনে রাখিতে হইবে খে গীতায় 
ষে ধরণের শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে তাহ! বাক্তিগত ; individual 
জীব হিসাবে শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্‌ ও জনসাধারণ - এই তিন শ্রেণী স্বীকার 
করা হইয়াছে । ধনী, মধাবিত্ত ও দরিদ্র - এইরূপ কোন অর্থ নৈতিক 
শ্রেণীবিভাগ গীতায় কর! হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের মতে সমস্ত কর্ণই 
ঈশ্বরের আরাধনা ; কোন কর্ধাই স্বভাবতঃ হীন বা উৎকৃষ্ট লহে। 
পরস্ত চতুর্ধর্ণসমস্বিত এক সমাজসংস্থার অস্তিত্ব স্বীকার কর 
হইয়াছে এবং তাহার ভিত্তি গুণান্বিতকর্শ্ম । এই চারি বর্ণ পরস্পর 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটী অপরগুলির পরিপূরক । কোন 
একটাকে বাদ দিয়া এই সমাজসংস্থ1 পূর্ণভাবে সক্রিয় হইতে পারে না 
এৰং সেরূপ সমাজ স্বীকৃতও হয় নাই । এইরূপ পরিপূর্ণ সমাজসংস্থায় 
সমাজভুক্ত সভোরা ( members of the society ) কীরূপ ভাবে নিজ 
নিজ কার্ধা কর্ম সাধন করিবে এবং কী পদ্ধপ্তি অবলম্বন করিলে 


জীবের তথা সমাজের কর্মবশক্তির পরকান্ঠ। সাধিত হইবে _ তাহার. 


এক কৌশল গীতায় বর্ণনা কর! হইয়াছে । কৃষ্ণবাসুদেব দৃঢ়ভাবে 
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ঘোঁষধণ| করিয়াছেন যে তাহার নিদ্দিষ্ট কর্্মপদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে 
অনুসরণ করিলে সমাজে একটী বিশেষ অবস্থায় (at ৪ point of 
0776 ) সমগ্র সমন্টিগত কর্ণ্মশক্তির পরকাষ্ঠা সাধিত হইবে । এই 
কর্ম্মপদ্ধতিতে optimisation of most human actions সম্ভব | 
অতএব গীত! কার্ধ্য-কর্মকরণের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী সম্বন্ধে 
অনুশীলন বিশেষ ; অন্ত ভাষায় ইহ! আধুনিকতম Theory of Praxio- 
1০৪/র পূর্ববাভাষ ও অগ্রদূত । 

মনুষ্বাজীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহ! মোটামুটি শত শত 
ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি, a bundle of activities | “ভূতভাবোস্তব- 
করে| বিসর্গ: কর্শ্মসংজ্ঞিতঃ”> অর্থাৎ জীব সকলের জন্ম অর্থাৎ pulsa- 
1190 হইতে আরম্ভ করিয়া বিসৰ্জ্জন ( অর্থাৎ বিনাশ ) পর্যন্ত তাহাদের 
প্রতোযোক্টী ক্রিয়াই, প্রতোকটী ৪০)৬):5ই কৰ্ম্ম; আর সমগ্রভাবে বিশেষ 
একটী মনুষ্য জীবন সেই সকল ক্রিয়ারই ₹০৪] | 

প্রত্যেক উন্নত ধরণের সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত - এমন কোন 
নিয়মপদ্ধতি উদ্ভাবন কর! যায় কি, যাহাতে এই সকল ক্রিয়াকলাপ, 
শুদ্ধমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক বাবহার নহে-_জীবের সমগ্র জীবনের 
কর্ম্মশক্তি ফলপ্রদ ও কার্যকর হয়? এমন কোন সর্ধালসুন্দর কর্ম 
প্রণালী কি আবিষ্কার কর! যায়_যাহাতে জীবের সকল প্রকার 
কর্খশক্তির পরাকাষ্ঠ। সাধন সম্ভবপর হয়? 

এই লক্ষোর প্রতি দৃ্টি রাখিয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীর! Operations 
Research, Statistical Quality Control, Business Manage- 
nent প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কর্শ্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মমুস্যা জীবনের 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণ! করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই 
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সকল পদ্ধতি জীবের কার্ধ্যকর্শ-করণের আংশিক অনুশীলন; ইহার! 
মনুস্যজীবনের সমগ্র পরিধি ব্যাপিয়া আলোচনা করে ন! কিংব! 
আলোচন! করিবার দাবিও করে না । যদি এমন কোন সর্ববব]পী 
কার্ধপ্রণালী উদ্ভাবন কর! যায় যাহা মনুদ্তজীবনের সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে 
ফলপ্রসূ ও কাধ্যকরী করিবে _শুদ্ধমাত্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নহে, 
এমন কোন Master method, কশ্মকরণের এমন কোন সাবিবিক 
মুখ্য পদ্ধতি আবিষ্কার কর! যায়, যদ্বারা মনুস্যজীবনে তাহার সামগ্রিক 
কর্মশক্তির পরাকাণ্ঠ। সম্ভব হয়, তাহ! হইলে সমাজে ও সংসায়ে জীবের 
কর্মশক্কির কোননূপ অপবাবহার, অপচয়, কিংব| ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা 
থাকিবে না। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে কিয়দংশ বুদ্ধিজীবীর! মনুষ্তঞ্ীবনের 
বিশেষ বিশেষ সমস্যার উল্লেখ করিয়! মানবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠ। 
সম্ভাবনার গবেষণার বিষয়ের একটী পৃথক শিক্ষ/-বিভাগের জন্য সচেষ্ট 
হন। পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ( যথা 
ইংলগ্ডের ৬০০, 2156৪ এবং রাশিয়ার 91489 ) প্রচার করেন যে 
অর্থনীতির কিয়দংশ বিষয়বস্তুর সমাধান জীবের কর্ণ্মশক্তির পরাকাষ্ঠার 
সম্ভাবা বিষয়বন্তরই সমাধান। ওই সময়ের শেষের দিকে পোলাণ্ডের 
পণ্ডিতগণ বলিতে থাকেন যে Discourse de ia Methods বিচারিত 
Cartesian Rules, কারেজিয়ান্‌ নিয়মাবলী মনুস্ত জীবনের সাধ্বিক 
কর্মাশক্তির পরাকাষ্ঠ! সম্ভাবনার প্রণালী হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে। 
ইহার পর Taylor, Gilbraith, 25051071608) প্রভৃতি অমাজশিক্ষকগণ 
শ্মবিজ্ঞান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানাদি ও গৃহস্থাঁলীর ব্যবস্থাপক হিসাবে 
Management Theory প্রচার করেন | এই সকল গবেষণায় একটা 
বিষয় পরিষ্কার হয় যে শিল্প কেন্্রু ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত মনুস্তা- 
জীবনে এমন অনেক 51, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে জীবের 


hi 
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কর্শ্মশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার সুযোগ ও প্রয়োজন 
আছে। পোলাণ্ডেও ইহ স্বীকৃত হয় এবং এই প্রয়াসের শেষরূপ 
Principles of Praxiology এবং এই বাবহারিক বিদ্যার বিস্তার 
কলে Polish Academy of Sciences এর অন্তর্গত Praxiology 
গবেষণাগার । যাহার উদ্দেশ্য “10 study the new discipline 
termed Praxiology and concerned with the efficiency of 
actions understood as generally as possible. The principles 
of praxiology thus apply to industrial production, agricul- 
ure, animal breeding, transport, health service, education 
and schooling, public administration, administration of 
justice, national defence, sports, games. theatre, fine arts 
etc. alike.”> 

কিন্তু এই নৃতন পদ্ধতির ব্যাখ্যাত! শ্রীযুক্ত Kotarbini5ki মনে 
করেন যে Prএaxi০l০৪yর ততুগুলি আরে! একটী ব্যাপক শাস্ত্রের 
অন্তর্গত ; যদিও তাহার মতে সেই শান্ত এখনো বৈজ্ঞানিক ভাবে 
সুসম্বদ্ধ হয় নাই | এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন” 

A |] those concepts belong to a possibly very general 
theory which, like praxiology, still waits to be systematised 
in a scientific manner. The various generalisations belong= 
ing to that theory are currently used by us when we think 
of anything. That theory might be termed ontology, dialec= 
tics, general theory of objects, theory of events, first princi- 


১1 Tadeusz Kotarbinski—-The Tasks and Problems of Praxiology, 
Polish Prospective, Warsaw, September, 1970, pp. 8, 


| Ibid pp. 20-21. 


ples, or still otherwise. [5 concepts include, for instance, 
that of organisation, interpreted as such a system of 1615 
tions between the parts of a compound object and relations 
between the parts and the whole, which makes that object 
resist the forces that work to destroy it. ..It may pro- 
bably be said that the rules of praxiology are based on 
conclusions deduced from the concepts of action and 
cooperation, and on the observed or deduced relationships 
discussed by the theory of events, relationships most 
concerned with organisation. They seem to be mostly 
rules of organisation of collective acts. Special cases of 
" such rules consist in recommendations and warnings 
concerned with organisation, and hence management, 
of units engaged in economic activity. It is not to be 
wondered, therefore, that following Slutsky (1926) we 
interpret praxiology as a special case of a general theory 
of events, on the ore hand and as a generalisation of 
economy, or to put it more precisely, of a theory of the 
organisation and management of human teams concerned 
with economic cooperation, on the other "> 

. সহন্র সহস্র বৎসর পূর্বে, কৃষ্ণবাসুদের শ্রীমন্তগবদৃগীতায় কর্ম 
করিবার এক সর্ববাঙ্গ সুন্দর কর্শ্বপন্ধতি, এইরূপ এক Master Method- 
এর বিষয় আলোচন! করিয়া তাঁহার নির্দেশ দেন। তাহার নির্দেশ- 


১। সাহারা এই সন্বন্মে আরে! বিশদভাবে জানিতে উৎসক, তাহার) 
65855010812, Wareaw, FWH, 1969 পড়িতে পারেন। 


রি 


মত কাজ করিলে সমাজে ও সংসারে o০ptinum yield সম্ভব হইবে 
এবং মন্ৃষ্তজীবনে কর্শ্মশক্রির কোনরূপ অপচয়, অপবাবহার কিংবা 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে ন। | 

্রীকঞ্চের মতে স্বভাববিহিত ব্বধশ্মপালন জীবমাব্রেরই অবশ্য 
কর্তবা | কিন্তু সময় সময় দেখা যায় যে স্বকীয় কর্তবাকরণে এই 
নিৰ্দ্দেশ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্শ্বসংহিতার কিংব। লৌকিকবিষয শ্রবণের 
(established social practices and superstitions) সহিত সংঘর্ষ 
ঘটিবার সম্ভাবন। হইতে পারে | এইরূপ সংঘর্ষে সমাজ্ছে ও সংসারে 
জীবের কর্ম্মশক্তি হইতে 00177091617 পাওয়া যায় না, মানবের 
কর্শ্মশক্তির অপচয় ও ক্ষতি হয় । তাহ! হইলে প্রশ্র হইতেছে, স্বভাব- 
বিহিত স্বধর্ম্ের সহিত প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধর্দাদির 
সংঘর্ষ এড়াইবার কৌশল কি? সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সম্ভাবা 
সংঘর্ষ এডাইয়া সুষ্ঠুভাবে স্বধর্শ্ম কি করিয়া করা যায় এবং কি উপায়ে 
সমাজে ও সংসারে জীবের কর্ম্মশক্রির বিন্দুমাত্র অপচয় না করিয়া, 
optimum Yield পাওয়া যায় তাতারই আলোচনা করিয়া! কর্ম 
করিবার এক Master Method prescribe করিয়াছেন | 

বহু বৃদ্ধিন্গীৰী এবং কিছু জ্ঞানীও সংঘর্ষ বাধিলে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের 
বিরুদ্ধাচরশে পাপ হইবার সম্ভাবনায় স্বধর্্মত্যাগ করিয়া নিল্তিয় থাকেন 
_কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকার কোন সার্থকতা নাই এবং তাহা যুক্তিযুক্রও 
নহে। পরস্তু শ্রীকৃষ্ণ'নদ্দিষ্ট কর্ম করিবার কৌশল অবলম্বন করিয়া 
নিপুণভাবে স্বধর্ম্মপালনে প্রতিষ্ঠিত ধর্শ্মের বিরুদ্ধাচরণে পাপ ত হয়ই 
না; বরঞ্চ কৌশলপুর্ধ্বক স্বধর্পাচরণে জীব optimum yield produce 
করে এবং সমাজ্র ও সংসারের বিশেষ এক নিদ্দিষ্ট অবস্থায় (at এ 
point of time ) সর্ক্বোত্তম লাভ ঘটে । . শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্মকরার 
এই কৌশল আয়ত করাই জীবের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং 


[ ২৮ 
বর্তমান সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা আয়ত্ত করিতে শিক্ষায়তনে 
বিশেষ শিক্ষাবিভাগের প্রয়োজন | পোলাণ্ডে PraXi০!০৪y গবেষণাগারে 
সেখানকার পণ্ডিতগণ তাহাই করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন £ কে এই স্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্ম পালন 
করে? জীবাশ্না, ন1 তাহার আধারস্থিত স্বকীর প্রকৃতিজাতগুপ ? 
জীবাস্বার ভিন্ন ভিন্ন আধার তাহার স্বক্কীয় প্রকৃতিজাত গুণদ্বার! কর্ম 
করে । অতিরিক্ত প্রশ্ন এই সকল কর্মের ফল কে পাইবে 1 আধারই 
নিশ্চপন তাহা ভোগ করিবে । তবে এই ভোগের একটী রীতি? শ্রীকৃষ্ণ 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহ! অন্যথ। করিয়া আধার যদি ভোগ করে, তাহা 
হইলে “স্তেন এব স:।২ উপনিষদ্‌ এই আধার সম্বন্ধে বলেন ; 
নৈব স্ত্রী ন পুমানেব ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষাতে ।* 
এবং জীবাত্। 
“্শরীরমাস্থা করোতি সর্বং, স্তিয়ন্্পালা দিবিচিত্রভোগৈঃ, 
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ।”* 
অতএব উপনিষদের মন্ত্রান্থষায়ী জীবাস্রা শরীরকে ( আধারকে ) 
আশ্রয় করিয়! কর্শ্ম করিলেও সাক্ষাৎ ও মুখা ভাবে অকর্তা, পপ্রকৃত্যৈব 
চকন্দ্াণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশ£** : সে কারণ কর্মথফলে তাহার সাক্ষাৎ 
কোন অধিকার নাই | ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত মস্তব্য *কর্শ্মণোবাধি- 
করপ্তে মা! ফলেষু কদাচন।”* তিনি শুধু দৃষ্টি দিয়া বিভিন্ন 
আধারস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিকে ক্রিয়ামান্‌ করিয়া সংসার চালু 
রাখেন ; “সবগুণৈল্িগুঢ়াং দেবাত্মশক্তিম্‌ 1৮৮ সংসার ও সমাজের দিক 


- 
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দিয়া ইহা একটা তথ্য (5০) কিন্তু তত্বের দিক দিয়া এই সকল ভিন্ন 
+ ভিন্ন আধার যে এক ও অভিন্ন এবং এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতি যে পর! 
প্রকৃতির various different facets, “সৰ্ব্বভুতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং 
যান্তি মামিকাম্‌,১ ইহা! উপলব্ধির বিষয় এবং ইহাই একমাত্র সতা। 
ইহাই ভারতের এতিহৃ “একসমেবাদ্বিতীয়ম্” । এ নিমিত্ত হিন্দু সমাজের 
সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে গৃহস্থের নামে সংকল্প করিয়া পুরোহিত 
মহাশয় পূজা আরম্ভ করিলেও শেষ করেন “ময়! যদিদং কর্ণ কৃতং 
তৎ সৰ্বং ভগবচ্চরণে সমপিতুমস্ত ।” আর গীতাকার বলেন,* 

্রক্গার্পণং ব্ৰহ্ম হবিব্রক্ষাগ্গো ব্ৰহ্মণা হুতম্‌ । 
ব্ৰহ্দৈব তেন গন্ভতব্যং ত্ৰহ্মকৰ্শ্মসমাধিন! ॥ 

এ কারণ সমাজ ও সংসারে জীবের কর্শ্মকরার পদ্ধতির দুইটি দিক; 
বাস্তব ও অধ্যাত্ন। একটা যে অপরটীর পুরক* এবং এই দুইদিকের 
সমস্বয়ই যে সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ জীবন, যাহার কোন ছেদ নাই, 
হ₹ ভেদ লাই, বিকার নাই ; যাহ! একক ও অকৃত্রিম ; তদ্ধাতীত অন্য 

আর কিছুরই যে. অস্তিত্ব নাই, তাহাই গীতাকার প্রমাণ করিয়। ঘোষণ! 

করিয়াছেন প্রীমপ্তগবদগাত। "অদ্বৈতামৃতবধিণী |” অন্য কথায়, ইহাই 
প্রখ্যাত অদ্ৈতবাদ। 

তবে এই সকল যুক্তি অজ্ঞ দিগের জন্য নহে? শুদ্ধচেতা ও 
বিদ্বজজনগণের জন্য প্রশস্ত । সে কারণ সামাজিক বিধি হিসাবে 
ইহার প্রয়োগ অত্যান্ত সীমিত ৷ তথাপিও রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষকের। 

এই আদর্শ লক্ষা রাখিয়। রাষ্ট্র ও সমাঙ্গব্যবস্থ! পরিকল্পন1 করিবেন 

এবং তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে তাহাদের প্রয়াস কর! কর্তব্য। 
ইহার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ সমাজে উপযুক্ত শিক্ষা প্রসার করিয়! 
২ /5০৪১২ 
৯! ৯৭ 81২৪ ৩। ট্টীশা ১১-১২ রি ১ 
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জনসাধারণের মানসিক বিবর্তন ও প্রস্তুতি | রাশিয়। ও মহাচীন তাহাই 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ সর্বপ্রকার জীব কি সমপর্য্যায়ভুক্ক ; এবং ৪75 ৪11 
“types of labour, in substance, the Same ? এখানেও অতিরিক্ত 
প্রশ্ন : যদি সকল প্রকার জ্রৈবিক শ্রম, in 5ubstance, সমভাবাপল্ল 
হয় এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রমজনিত কর্ম জীবকে পরমাগতি লাভে 
সহায়তা করে, তাহ! হইলে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্মের ৪০:০৪, ভিন্ন 
ভিন্ন জৈবিক শ্রম, কি সমপর্য্যায়ভুক্ত ? 

এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য ৫1১৭-১৮ এবং ১৮।৪-&৫ শ্লোকে পাই। 
তিনি বলেন ধাহার! জ্ঞান নিধ“তকলাষাঃ, সেইরূপ পণ্ডিতেরাই যাহা 
সত্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাহারাই সে কারণ নিশ্চয় 
করিতে পারেন যে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গণে, চণ্ডালে, গাভীাতে, 
হস্তিতে, কুকুরে পর্যাস্ত কোন পার্থকা নাই ।৯ ইহ] যে শুধু তত্বের 
দিক দিয়া সঠিক তাহাই নহে, সামাজিক তথা হিসাবেও একটী শুদ্ধ 
বলিষ্ঠ আদর্শ যাহ! অনুশীলন করিয়া সমাজে ও সংসারে রূপায়ন কর! 
প্রত্যেক সমাজনেত| ও সংস্কারকের কর্তব্য । তাহা হইলে সমাজভুক্ত 
সত্যের], in ০০0756 01 60385 যথ| সময়ে এই আদর্শে অনুশীলিত 
হইয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ আর দেখিবে না । 
প্জ্ঞাননির্ধতকলাষাঃ” পণ্ডিতের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তিরাও বিদ্যাবিনয়- 
সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণে ও চণ্ডালে তুলারূপ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। 

বর্তমানকালে বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে এই তুল্যক্ূপ দেখিতে 
কেবল গীতোক্ত পণ্ডিতেরাই পারেন । শুদ্ধচেত] ও বিদ্বান ব্যতিরেকে 
সাধারণের পক্ষে এই বলিষ্ঠ আদর্শানুষায়ী চিন্তা ও পরে কাজ করা 
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সম্ভব নহে। তাহার! ভুলিয়া যান, আদর্শ আদর্শ! কেহই কোন 
অবস্থীয়েই আদর্শের সমগ্র অনুশীলন করিতে পারে ন! ; সে কারণ কি 
জীব সাধারণ কোন আদর্শই সম্মুখে রাখিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর 
হইবে ন71 এইক্প ধারণ। বোধ হয় ভ্রান্ত; কারণ আমর! দেখিয়াছি 
যে আদিম সামাজিক অবস্থ। হইতে বর্তমান কালে আমর! অনেক 
অগ্রসর হইয়াছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরে! অধিক অগ্রসর 
হইব । এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রথ]াত উক্তি, জীবযাত্রই “মমৈবাংশো 
জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”৯ সর্ববজীবের এই তুলার্পহ প্রতিপাদন 
কৰে । 

কিন্তু এই সকল বুদ্ধিজীবীরা তাহাদের বিচারে শ্রীকৃষ্ণের এই 
উক্তিতে সর্ববজীব যে তুল্য, তাহ। নিশ্চয় করে ন! বলিক্কা দুঢ়মত জ্ঞাপন 
করেন। উদাহরণ স্বরূপ মন্তব্য করেন যে শরীরযস্ত্রে বহু অংশ আছে 
যাহ! পরস্পরের পরিপূরক ৷ কিন্তু তুলামূলা নহে | তাহাদের প্রশ্ন £ 
মস্তিষ্কের সহিত হস্তদ্বয় কিংবা পাদদেশের কোন অংশের সমভাবের 
কোন তুলনা কি সম্ভব, ন! তাহ! যুক্তি-যুক্ত? ইহার উত্তরে, এই সকল 
বুদ্ধিজীবীদের জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছ। হয়, সতীর দেহচ্ছিন্ল একাল্স 
অংশের একান্ন পীঠের কোন ভারতমা আছে কি? কামাখ্যায় 
অহামুদ্রাপীঠ ও কালীঘাটের পদাঙ্ুলীপীঠের কোন তারতম্য হিন্দু- 
সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি করেন কি? এতদ্বাতীত, তাহাদের ০০০০- 
parison between মস্তিষ্ক ও পাদদেশের অংশ সঠিক ভাবে প্রযোজ্য 
নহে। তাহাদের দেখাইতে ইচ্ছা করে যে, কোন একটা যন্ত্রে ক্ষুত্র 
কিংব। বৃহৎ সামান্ততম একটী অংশ বিকল হইলে য্ত্রটা সম্পূর্ণভাবে 
বিকল হুইয়! অকেজো হইয়! যাঁয়। এতো গেল লৌকিক ব্যাখ্যা! 


2) ১৫৭ 


উপনিষদ এ বিষয়ে বলেন, “অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্‌.”৯ “সুন্মমাতি- 
সৃক্মং কলিলস্য মধো বিশ্বস্ত অধ্টারমনেকরূপম্‌*৮ৎ “সৃন্মাচ্চ তৎ 
সুন্্মতরং বিভাতি |” উপনিযদের মতে, তিনি সুশ্্ম হইতে সূক্ষ্ম, 
আবার মহাঁন্‌ হইতেও মহান | তাহা হইলে তাহার অংশবলিতে - 
যত সুল্ম হউক ন! কেন_সেই পূর্ণকেই বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন অংশের 
কোন তারতম্য যুক্তিযুক্ত নহে। 
ভিন্ন ভিন্ন জীবের তথ|-কখিত, ৪০-০৪11৭, পার্থক্য সম্বন্ধে 

শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য জান! গেল। এখন দেখা যাউক সেই সকল ভিন্ন 
ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর সম্বন্ধে তাহার অভিমত কি? তিনি 
অবিচলিত ও দৃঢ় কঠে ঘোষণ| করিয়াছেন যে - 

স্বেষ্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ | 

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ। বিন্দতি তচ্ছণু ॥ 

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌ । 

স্বকর্ম্মণা তমত্যচ্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 
মনুষ্য নিজ নিজ কর্শ্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে, স্বধর্মনিরত- 
ব্যক্তি যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। ধাহ। হইতে 
জীব সকলের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি এই ব্রক্ষাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন 
স্বকর্টের দ্বার তাহাকে অর্চন! করিয়া! মানব সিদ্ধিলাভ করে| 

এই মন্তব্যে দেখা যাইতেছে স্বকীয় স্বভভাববিহিত স্বধন্মপালন করিস! 

মানব ভাহারই অর্চন| করে এবং অস্তে সিদ্ধিলাভ করে। সমস্ত কর্শ্মই 
ঈশ্বরের আরাধনায় পরিণত হইতে পারে; "যজ্ঞার্থাৎ কর্শ্মণোহন্যত্র 
লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।”* কোন কর্মই স্বভাবতঃ হীন ব| উৎকৃষ্ট নহে । 


১। স্বেত। ৩২* ২। শ্বেতা ৪1১৪ ৩। মুণ্ডক ৩১৭ 
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এইরূপ যুক্তি হইতে যদি ইহ! সিদ্ধান্ত কর! হয় যে শ্রীকৃষ্ণের মতে ভিন্ন 
ভিন্ন জীবের মধো, আদর্শের দিক দিয়া এবং পরমাগতি লাভের মাধ্যম- 
হিসাবে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্মের কোনরূপ পার্থক্য নাই, এই দিক 
দিয়া তাহার সকলেই তুলামূলা এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিহিত 
স্বধন্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে তাহার] পাপগ্রস্ত হয় না বরঞ্চ 
তাহারই অর্চনা করিয়! সিদ্ধিলাভ করে - তাহা কি ন্যার়বিচারে ভ্রান্ত? 
কৃষ্ণবাসুদেবের মন্তবো দেখা যাইতেছে যে জীবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব- 
বিহিত কর্ম সিদ্ধিলাভ করিতে, পরমাঁগতি লাভ করিতে সমভাবে, 
তুলা-মূল্য হিসাবে 17)০500., তাহাতে কোন তারতমা নাই ; চাই 
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধ। | 

এখন প্রশ্ন ; শ্রীকৃষ্ণের মতে যদি ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বকীয় ভিন্ন ভিন্ন 
কর্মের মাধ্যমে পরমাগতি প্রাপ্তি অতি নিশ্চিন্ত হয়ঃ তাহা হইলে এই 
সকল পৃথক পৃথক কর্মী সমপধ্যায়ভুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! কি ন্যায় 
ও যুক্তি বিরুদ্ধ? ইহাই জিজ্ঞাসুর বিরাট জিজ্ঞাসা | 

কিন্তু পূর্বসূত্রীরা শ্রীমদ্তগবদৃগীতাকে হিন্দুজাতির অন্যতম প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরম শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সেই 
দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন । গীতায় নানা 
বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে ; মৃত্যুরহস্য; আত্মার অবিনশ্বরতা, 
প্রকৃতি, জীবাত্ব৷, ব্ৰহ্ম, পরমাত্ম! ও অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে বিবিধ 
দার্শনিক বিচার ও বিতর্কের স্থান ইহাতে আছে। কিন্তু সেসব তত্ব 
ছাড়। গীতায় আর একটী প্রধান বিষয়ের আলোচন! কর! হইয়াছে । 
ইহা জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্শপালন করিবার এক সর্ধোত্রম প্রণালী, 
যাহাতে জীবের কর্শ্মশক্তির পরকাষ্ট। সাধিত হইবে এবং সমাজ ও 
সংসারে ছন্দ, প্রতিঘাত, অস্থয়া ও হিংসা! সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হুইয়৷ মানুষের ষন্তি, স্বাচ্ছন্য, সুখ ও শাস্তি 

খে) 


এবং optimisation of human actions guaranteed হইবে | এই 
দিক দিয়! শ্রীমন্তগবদৃগীতা মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাহিসাবে স্বীকৃতি দাবি 
করিতে পারে এবং গীতাকার তাহার সময়ে প্রচলিত ভারতীয় 
দর্শনশাস্মসমূহ ভিত্তি করিয়া ভীবের দ্বীবনমাত্রার একটি সৰ্ব্বাঙ্গদুন্দর 
পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছেন । 

এই দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার করিয়া গীতাবচন বুঝিবার চেষ্ট! 
কর! হুইয়াছে এবং শ্রীযদ্তগবদৃগীতা যে জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাঠ! 
সাধনের সর্বেবোত্তম কৌশলের ব্যাখ্যান তাহার আলোচন! করা 
হইয়াছে । ইহা! মুখ)ত ব্যবহারিক বি - A Study in Methodo- 
1০89 | এইক্প পরিকল্পনা করিয়! সম্পূর্ণ শরীমন্তগবদ্গীতার আলোচনা 
তিনটা খণ্ডে শেষ কর! হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে আমি এই 
আলোচনায় ব্যাখ্যা করিবার প্রচলিত রীতি মানি নাই। ব্যাখ্যার 
সাধারণ রীতি, কোন বচন আলোচন! করিতে গ্রস্থকারের সেই বচন 
বাবহারের পূর্বের বচন উদ্ধত করিয়া! ব্যাখ্য| কর! বিধেয়? পরের বচন 
উদ্ধত করা ন্যায় ও যুক্তি-যুক্ত নহে। কিন্তু গীতা বচন বুঝিতে এইরূপ 
ব্যাখ্য! করিলে গীত| বচনের সঠিক তাৎপর্য বুঝ! যাইবে না। কারণ 
প্রকৃতপক্ষে বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে গীত! সত্যই হুইটা 
অধ্যায়যুক্ত - প্রথম অধ্যায়ে গীতার সূচনা এবং দীর্ঘতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
শ্রীকৃষ্ণের যাহু। কিছু বক্তব্য তৎসম্বন্ধে সুত্রাকারে বিকৃতি । যুদ্ধক্ষেত্রে 
সারথি হইয়! , তাহার সবাকে, রথস্থিত সংমুঢ়চেত| অর্জুনকে, 
তদানীত্তন অবস্থায় তাহার কি শ্রেয়: তাহা বুঝান ও বিগতমোহ 
করাইয়া তাহার বৃদ্ধিসন্কট মোচন পূর্বক স্বজনবিরোধ যুদ্ধে 
কুতনিশ্চয় করান। আসন্ন যুদ্ধে সৃতাকারে উপদেশ দেওয়! সমীচীন 
মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদ্রপ বাবহার করেন। ইহ! অত্যন্ত স্পষ্ট ; 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভাহার মোক্ষমবার্ভা - “এষ! ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ 
পার্থ নৈনাং প্রাপা বিমুহৃতি। স্থিত্বাস্যামস্তকালেহপি ব্ৰহ্মনিৰ্ববাণ- 
স্বচ্ছতি ॥” ব্রহ্মনির্বাণলাভের পর আর কোন সংশয় থাকিতে পারে 
না ? “ভিছ্াতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ভন্তে সর্ববসংশয়াঃ 1” কিন্তু পরে দেখিলেন 
যে অজ্ছুন তাহার উপদেশের তাৎপর্যা সঠিক ভাবে গ্রহণ করিয়া কাজ 
করিতে পারিলেন ন! । সংশয়বাদীর ন্যায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 
প্রীকঞ্ঝ বাস্তবাদীর ন্যায় আসন্ন কালে যত অল্পে বোঝান সম্ভব সেইরূপ 
ব্যাখা করেন; কিন্তু তাহাতেও দেখিলেন অঞ্ঞুলের reaction, 
তাহার প্রতিক্রিয়া সুবিধাজনক ও £4৬০:৪৮/৩ নহে । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার ব্যাখ্যানের পরম্পরায় অঙ্ুনের প্রতিক্রিয়া বৃঝিয়া সাবধানে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এমন কি পূর্বে তিনি যাহা বুঝাইয়াছিলেন 
তাহারও পুনরুক্তি প্রয়োজন মনে করেন।  একারণ পরবর্তী 
অধ্যায়গুলি পরস্পরে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপূর্ণ নহে, neither exclusive nor 
independent | এক অধ্যায়ের বক্তব্য অন্য অধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে; তবে সমগ্রভাবে অষ্টাদশ অধ্যায়সমস্বিত এই গ্রন্থ 
একটী synthetic whole, একটী সুসমস্বয়ী সামগ্রিক তত্ব প্রচার 
করিয়াছে । 

এজন্য আমার ব্যাখ্যায় পুর্ববাপর গীতীবচনের পরস্পর! রক্ষা না 
করিয়া সরীকৃষ্ণের বচন বুঝিবার জন্য সমগ্র গীতাকে একটী মাত্র অখণ্ড 
অধ্যায় বিবেচনা করিয়াছি । আশ! করি সহ্ধদয় ও লহ্মন্ত্রী পাঠকগপ 
‘আমার ব্যাখ্যার এইরূপ রীতি সহানুভূতির সহিত বিবেচন। করিবেন । 
এই নিমিত্ত এই গ্রস্থের তৃতীয় খণ্ডের পরিশেষে শমন্তগবদূগীতার 
বৰ্ণনাহুক্ৰমিক এক শব্দ-সূচী সন্নিবেশিত করিয়াছি, যাহাতে গীতোক্ত 
শব্দ সমূহ কোন্‌ কোন্‌ অধ্যায়ের কোন্‌ কোন্‌ শ্লোকে ব্যবন্ধত হইয়াছে 
তাহা সহজেই নিৰ্দ্দিষ্ট কর! যাইবে এবং বুঝা যাইবে কি প্রসঙ্গে একই 


[ ৩৬ ] 
শব্দ (আপাতদৃষ্টিতে তথা-কথিত ) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গীভাকার ব্যবহার 
করিয়াছেন। 


প্রথম খণ্ড 
[প্রথম অধ্যায় _ ষষ্ঠ অধ্যায় ] 


শ্রীমন্ভগবদগাতা ও জীবের কর্ম্মণক্তির পরাকান্ঠা সাধন- 
পদ্ধতি । | 


গীতার পটভুমিক| £ অর্জুনের বৃদ্ধিসঙ্কটজনিত মোহ : তন্নিমিতত 
স্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্মপালনে বৈরাগ্য £ তাহ। (সেই বৈধাগা ) 
ছুরীকরণার্থ শ্রীকঞ্ণনিদ্দিউ কর্ম করিবার এক সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর পদ্ধতির 
ব্যাখ্যান - ইহাই আধুনিকতম Theory of Praxiology | 


দ্বিতীয় খণ্ড 
[ সপ্তম অধ্যায় - দ্বাদশ অধ্যায় ] 


অবতারবাদ - ক্ষ্ণস্ত ভগবান্‌ ব্বয়ম্‌ এবং তন্তক্তই 
যোগীশ্েন্ঠ । 

্রহ্ধ-তথা-কৃষ্ণবাসুদেবের স্বকীয় পরিচিতি ও অর্জুনের ( অর্থাৎ 
জীবের স্থুলদেহে) বিশ্বরূপদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ --পরমাগতি 
প্রাপ্তির জন্য নৈছর্শ্ম্যরূপ কঠোর জ্ঞানতপস্য। অপেক্ষা বিকল্প উপায়- 
আত্মবিলোপ পূৰ্ব্বক নিষ্কামভাবে স্বভাববিছিত স্বধ্শ্মপালনই সহজসাধ্য 
এবং স্থূলভাবে এইরূপে সমাজের সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব -০০/- 
mised production is possible | 


তৃতীস্ক খণ্ড 
[ত্রয়োদশ অধ্যায় - অষ্টাদশ অধ্যায় ] 


স্বষ্টিতত্ব ও সষ্টজীবের শ্রীকৃষ্ণনিদ্দিষ্ট পদ্ছাবজন্বলে 
তাহার কর্ম্মশক্তির্ পরাকান্ঠালাভ এবং অস্তে মোক্ষপ্রাপ্তি 
স্ব নিশ্চিত । 


প্রথম বিভাগ - সৃন্টিতত্ব (ত্রয়োদশ অধ্যায় - চতুর্দশ অধ্যায়); 

দ্বিতীয্ন বিভাগ - সংসার, জীব এবং পুরুষোত্তম ( পঞ্চদশ অধ্যায় ); 

তৃতীয় বিভাগ - সকল সৃষ্ট জীবই দৈবাসুর সম্পদবিশিষ্ট তথাপি শ্রদ্ধা 
ও নিষ্ঠাসহকারে শ্রীকৃষ্ণনিদ্দিষ্ট পস্থা অবলম্বনে 
জনসাধারণের জন্য তাহাদের কর্শ্ব-প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠ! 
লাভ এবং শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনগণের জন্য মোক্ষ-তথা- 
নির্ববাণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত (ষোড়শ অধ্যায় - অষ্টাদশ 
অধ্যায় )। 


এই গ্রন্থে প্রতোক খণ্ডে প্রতি অধ্যায়ের বিষয় ভিত্তিতে মূল 
শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়| এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া, তাহার 
অশ্বয় এবং অম্বয়াহুগামী বঙ্গানুবাদ ও তাহার ব্যাখ্য। দেওয়া হইয়াছে। 
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তৃষ্তীভাবে অবস্থান 


গীতার শ্রোক 


২৭-৩৫ 


৩৬-৪৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সাংখ্যযোগ 


বিষণ্ন অজ্ঞুনের প্রতি মধুসূদনের 
বাণীসম্বন্ধে সঞ্জয়ের 

সংবাদ পরিবেশন 

শ্রীকৃফ্ণের প্রশ্ন £ কি নিমিত্ত 
কশ্মল ? এই তুচ্ছ দূর্বলতা 
ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উখিত 
হওয়ার অনুজ্ঞ| 

অঙ্ঞুনের যুদ্ধে বিরত হওয়ার 
কারণ বিশ্লেষণ এবং “যুদ্ধ করিব 
ন!” স্থির করিয়! হাধীকেশকে 
তাহার মত জ্ঞাপন 

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর 

আত্মার অবিলাশত্ব প্রতিপাঁদ- 
নার্থ শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্যযোগ বর্ণন 


১৮ 


২৫ 


৩৯ 


৪৪ 
9৯ 


5 


বিষয় গীতার শ্রোক 


২.৩.১.১ মৃত্যু সম্বন্ধে পরে লৌকিক 
ব্যাখ)া 

২.৩.২ স্বভাববিহিত স্বধন্মান্ুযান্ী যুদ্ধ 
করাই অজ্জ্ঞনের কর্তব্য 

২.৩.২.১ বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া [ শ্রবশ- 
মনন-নিদিধ্যাসন পূর্বক বিচার 

করিয়। পরিণামনিব্বিশেষে লাভ- 
অলাভ বিবেচন| না করিয়! স্বধর্- 
পালন 

২৩.২.২ বৈদিক কাম্যকর্শ্ম বনাঙ্ক 
ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বধশ্মপালন 

২.৩.৩ কৰ্শ্মকরার পদ্ধতি সম্বন্ধে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন £ 
গীতায় কর্ধবাদ 

২.৩.৩.১ ভ্রীকষ্চোক্ত কর্দযোগ বুঝিতে 
নিশ্চল ও স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন 

২.৩.৪ স্থিরবৃদ্ধি কি? প্রজ্ঞা; প্রেত্তের 
সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন £ শ্রীকৃষ্ণের 


৩১-২৭ 


ত৮-৪০ 


8১-৪০৬ 


৪৭-6১ 


&২-৫৩ 


প্রজ্ঞার সংজ্ঞা ৬৪-৬১,৬৮ 


২.৪ স্বভাববিহিত কৰ্ণ্মবহিভূ‘্ত 
বিষয়চিস্তার ফল - বিনাশ 
২.& কাহার! শাশ্বত শান্তি উপভোগ 


৬২-৬৩ 


করেন ? ৪-৬৭, ৬৯-৭১ 


২,৬  ব্রহ্গপ্রাপিক| নিষ্ঠা কি? 


৭২ 


১ 


৭৬ 


৭৯ 


৬৫ 


৩ 


১৬২. 


১১১ 
১১৭ 


ত,১,১ 


বিষয় 

হিংসাত্মক কর্মে নিয়োগ সম্বন্ধে 
অন্ডুনের সংশয় ও প্রশ্ন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহার নিশ্চিত 
নির্দেশ প্রার্থন! 
কৰ্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগের 
পার্থক্য 
কোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম ন! 
করিয়। থাকিতে পারে ন! 
কৰ্ম্মযোগ ব্যাখ্যান 
জনসাধারণের জন্য কর্শ্মবাদের 
বিশেষ বিশ্লেষণ 
তিন প্রকার জীব £ শুদ্ধচেত।, 
বিদ্বান ও জনসাধারণ 
শুদ্ধচেতার কর্ম্ম-করার পদ্ধতি 
নিৰ্দ্দেশ 

শ্রেষ্ঠ বাক্তিরা যাহ! আচরণ 
করেন, ইতর বাক্তি তাহাই 
অনুসরণ করে 

শ্রীকৃষ্ণের কর্তবা কিছুই নাই, 
তথাপি তিনি কাজ করেন, 
নচেৎ সমুদয় লোক কর্দলোপ- 
বশত: বিনষ্ট হইবে - 


গীতার শ্লোক 


৩-৪ 


১০-১৬ 


১৬-১৭ 


১৮-২০ 


২১ 


২২-২৪ 


১১৮-১৭৭ 


পৃষ্ঠ 


১১৮ 
১২৪ 


১২৬ 


১৩০ 

১৩৬ 
Ld 

১৪৫ 


১৪৬ 


326১ 


১৫২ 


৪৩ ] 
বিষয় গীতার শ্লোক পৃষ্ঠা 

৩.৬ শুদ্ধচেত! লোকসংগ্রহার্থ কার্ধা 
করিবেন ২৫ ১৪৫ 

৩.৬.১ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ 
উৎপাদন করা উচিত নহে ২৬-২৯ ১৪৭ 

৩.৭ ল্রীকৃঞ্ণোক্ত কর্মমবাদানুয়ায়ী কর্ম 
করার কৌশল ৩০ ‘১৬২ 


৩.৭.১ শ্রীকৃষ্ণের বলিষ্ঠ উক্তি - তাহার 

কর্্মবাঁদের বিরুদ্ধবাদীর! বিমুঢ় 

ও নষ্ট ৩১-৩২ ১৬২ 
৩.৮ সকল জআীবই স্বীয় প্রকৃতি 

অনুযায়ী কর্শা করে, অতএব 


ইন্জ্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল ৩৩-৩৪ | ১৬৬ 
৩.৯ সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্শ্ম অপেক্ষা 
অঙ্গহীন স্বধৰ্শ্ম শেয়ঃ ৩৫ ১৬৭ 


৩.১০ অর্জুনের প্রশ্ন £ অনিচ্ছুক 

জীবকে পাপাচরণে কে 

প্রবৃত্ত করায় ৩৬ ১৭০ 
৩.১১ ল্রীকষ্ণের উত্তর £ কে এই শক্তি এবং 

কিরূপ প্রচেষ্টায় এই পাপাচরণ 


হইতে রক্ষ। পাঁওয়। যায় ৩৭-৪১ ১৭১ 
৩.১২ দেহাদি হইতে কি শ্রেষ্ট 
আস্বার একটা সংজ্ঞা! ৪২. ১৭৪ 


৩.১৩ আক্ম-বোধের দ্বারা দুদ্বর্খ 
কামরূপ শত্রুকে বধ করা যায় ৪৩ ১৭৪৫ 


8.২.১ 


9.২.২ 


3.২.৬ 


[ £9 ] 
চতুর্থ স্বধ্যায় 
জ্ঞানযোগ 


বিষষ গীতার শ্লোক 


শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের পরম্পরা- 
প্রাপ্তি, বিস্তার ও পরে ইহার 
বিলোপের বিষয় বলিলেন 
অজ্জুনের প্রশ্ন : এই পরম্পর! 
বিষয় শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া নিজে 
প্রত্যক্ষ করিলেন ? 

এই প্রসঙ্গে শ্রীকষ্ণের উত্তর 
জন্মাস্তর বাদ 

অবতারবাদ £ শ্রীভগবান নিজে ও 
পুনঃ পুনঃ মানবদেহে 
জন্মান £ কখন এবং কোন 
অবস্থায় 

তাহার এই মানবন্ধপ দিবাজন্ম 
সম্বন্ধে ধাহার জ্ঞান ও তয়নিদ্দিষট 
সাধনায় যাহারা আশ্রিত, 
তাহার! মোক্ষলাভ করেন 
বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে 
শ্রীভগবানের অন্যভাবে অর্চনায়েও 
সিদ্ধি লাভ সম্ভব 
চতুর্ববর্ণসমন্থিত সমাজসংশ্থার 
ব্যবস্থ। 


৫-৮ 


৯১৩ 


১১-৯২ 


৯১৩ 


১৭৮-২২২ 


পৃষ্ঠা 


১৭৮ 


১৮৪ 


১৪ 


১৯৬ 


১৪৭ 


8.৬.১ 


8.৭.৩ 


9.9.8 


8.১০ 


[ ৪* ] 
বিষয় 
কর্ম্ম সম্বন্ধে পুনরায় বিচার 
এবং কর্ম ও অকর্শ্ম সম্বন্ধে 
শলীকৃষ্ণের ব্যাখা। 
পণ্ডিতের সংজ্ঞ! ও লক্ষণ 


কর্ম কখন বন্ধনহীন হয়? 

যজ্ঞ কি? বহুবিধ অনুষ্ঠান 
যজ্ঞ বলিয়া গণা হইয়াছে £ দৈব- 
যজ্ঞ, জঞানযজঞ 

ইন্দ্রিয় সংযম যজ্ঞ 

দ্রবাযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগ্যন্ঞ, 
স্বাধ্যায়যোগযজ্ঞ, প্রাণায়াম 
(পূরক, রেচক, কুস্তক ) যজ্ঞ, 
আহারসংযমষজ্ঞ 

যঞ্জাবশিষ্ট অম্ৃতভোঞ্নে ব্রহ্ম 
লাভ; অধজ্ঞকারীর ইহলো কও 
নাই, পরলোকও নাই 

এইরূপ বন্ৃবিধ যজ্ঞের বিষয় 
ব্ৰহ্মমুখে (বেদে ) উক্ত হইয়াছে 
কিন্তু ্রবাময়যজ্ঞ অপেক্ষা! জ্ঞান- 
যজ্ঞ শ্রেয়ঃ 

এই সকল বিষয়ে জ্ঞান তত্রদর্শী 
জ্কানিগণের নিকট জানিয়। লও 
জ্ঞানযজ্ঞের ফল 

কাহার! জ্ঞান লাভ করেন ? 


গীতার শ্রোক 


১৪-১৭ 
১৮-২২ 


২৩-২৪ 


২৪ 
২৬-২৭ 


২৮-৩০ 


৩১ 


তি, 


৯১৩. 


৯১৫ 


২১৬ 


২১৭ 


২১৮ 


২২০ 


৬১ 


ৰাং 


বিষয় গীতার শ্লোক পৃষ্ঠ। 
শ্রীকৃষ্ণের মত £ [ কর্স্মযোগা- 
ভ্যাসের ফলে নিলিপ্তি ও 
জ্ঞানযোগ এক-_ইহ! জ্ঞান ও 


কর্মের সমন্বয় ] বুদ্ধিযোগ নির্ভর 
জ্ঞানযোগই কৰ্ম্মযোগ ৪২ ২২১ 
পঞ্চম অধ্যায় ২২৩-২৫২ 


কৰ্ম্ম সম্্যাসষোগ 


অৰজ্জুনের প্রশ্ন £ কর্ম্মসয্্যাস ও 

কর্শানুষ্ঠানের মধ্যে 

কোনটা শ্রেয়: ? ১ ২২৩ 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তর £ 

সন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই 

মোক্ষপ্রদ কিন্তু কর্ণ্মত্যাগ 

অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ ২ ২২৪ 
নিতাসন্নযাপী কে? ৩ ২২৬ 
সন্ন্যাস ও কর্্মযোগের ফল 

একই - তবে কৰ্ম্মযোগ বিনা 


সন্গ্যাসলাভ দুঃখজনক ৪-৬ ২২৮ 
কাহার! কর্শ্মযুক্ত হইয়াও কর্শে 
লিপ্ত হন না? ৭-১০ ২৩১ 


এই সকল তত্বববিদের কর্্ন- 
করার পদ্ধতি ১১-১৩ ২৩৪ 


8.5 


&.৪,১ 
&.& 


১ 


বিষয় গীতার শ্লোক 


জীবের প্রকৃতিই ফলের 
উৎপাদিকা ; পাপপুণ্যবোধ . 


প্রকৃতিরই ধর্ম ১৪-১৫ 
কোন্‌ জ্ঞান আদিত্যবৎ 

পর্মাত্বাকে প্রকাশ করে? ১৬-১৭ 
ব্ৰচক্মবিদ্‌ কাহার] ? ১৮-২৮ 


পরমাস্থাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা! 
এবং সর্ববভূতের সুহৃৎ জানিলে 
শাস্তি ২৯ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ 


ফলাকাআারহিত ব্যক্তি যোগী ১-৪ 
নিজেকে উদ্ধার করিতে 


জীবাস্বার স্বকীয়! চেষ্টা ৪-৬ 
জিতাত্সার লক্ষণ ৭-৯ 
অভ্যাস-তথা-ধ্যানযোগ ১*-১৭ 


যোগ কী? ১৮-২৩ 


কী প্রণালীতে ঘযোগাভ্যাস 
করিবে! ২৪-৩২ 
অর্জুনের প্রশ্ন : চঞ্চল মনকে 
নিরোধ করা বাযুনিরোধের 
ন্যায় হুঙ্কার ৩৩-৩৪ 


২৫১ 


২৫৩-২৮৭ 


২৫৩ 
২৫৫ 
২৪২ 
২৬৪ 


২৬৮ 


২৭২, 


২৭৭ 


৬১৬, ১ 


বিষয় 


. শ্রীকৃষ্ণের উত্তর : 


অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা 
এই নিরোধ সম্ভব 

অর্জুনের প্রশ্ন: যোগন্রষ্টের 
ভবিষ্যৎ কি? 

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর: যোগীর 
বিনাশ নাই 


৩৫-৩৬ 


৩৭-৩৯ 


8৪০-৪৭ 


শ্রীমভগবদ্গাতা 


[ মূল, অন্বস্্, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাথ্য। ] 


প্রথম খণ্ড 
[ A Study in Methodology J 


[ প্রথম অধ্যায়_যন্ঠ অধ্যায় ] 
গ্ৰীমন্তগবদ্‌গীতা ও জীবের কর্্মশক্তির পরাকাষ্ঠা-সাধন-পদ্ধতি । 


গীতার পটভুমিকা-_অর্চ্ছুনের বুদ্ধি সক্ষটজনিতমোহ-_তল্লিমিত্ত 

স্বভাববিহিত স্বধৰ্শ্ম পালনে বৈরাগ্য-_-সেই বৈরাগ্য দৃরীকরণার্থ 

শ্রীকৃষ্ণনিদ্দিষ্ট কৰ্ম্ম করিবার এক সর্ববাঙ্গসুন্দর পদ্ধতির ব্যাখান__ 
ইহাই আধুনিকতম বিজ্ঞান : Praxiology | 


প্রথম অধ্যায় 
বিষাদযোগ 
১:০ খ্ৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন 


প্বতরাস্ট্র উবাচ__ 
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেত! যুযুৎসবঃ। 
মামকা: পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় 1১৫ 


অন্বয্প--ধুতরাস্ট্রঃ উবাচ _ সঞ্জয়, যুযুখসবঃ মামকাঃ পাগুবাঃ চ এব 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ ( সন্তঃ) কিম্‌ অকুর্ববত | 


অন্পুবাদ-__ধৃতরাস্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, যুদ্ধাভিলাধী আমার 
পক্ষের লোকের! এবং পাগুবের! ধর্মক্ষেত্র-কুকক্ষেত্রে সমবেত হইয়! কি 
করিলেন? 


ব্যাখ্যা _ভীগ্মের পতনবার্ভা শুনিয়! ধৃতরাষ্ট্র কুরু-পাগুবের যুদ্ধের 
আছ্োপাস্ত বর্ণনা করিতে সঞ্জয়কে আদেশ করেন। এই আদেশান্লুযায়ী 
সঞ্জয় সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে বর্ণন! করেন ; কিন্ত 
ভগবদগীতা এই যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ নহে । ইহার আঠারোটা 
অধ্যায়ের বণিতবিষয় অসামান্য এক ঘটন| | যে অমিততেজ। ক্ষত্রিয় 
রাজকুমার জীবনে বহু যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রি্ সমাজে ও তদানীত্তন ভুবনে 
মহাযোদ্ধ! হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃতীয় 
পাণুব বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধমণ্ডল দর্শন করিয়া একেবারে পঙ্থু ও 
প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পরম বিষাদ প্রাপ্ত হন। তাহার সারথি 


৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে এবং কি উপায় অবলম্বনে কাভার সখার 
এই বিষাদ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, গীতা তাহারই বর্ণনা । 

এক সংমূঢ়চেত। ক্ষত্রিয় রাজকুমার তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্শ- 
পালনে পরাম্মুখ হুইয়। সাধারণ লৌকিক বাবস্থানুযায়ী কর্ম করিতে 
উদ্যত হইয়া যে সর্বনাশা এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে সেই বিষম অবস্থা হইতে নিবারণ করিয়া তাহার 
স্বভাববিহিত স্বধৰ্শ্ম-পালনে উদ্বদ্ধ করেন । এই কাজ করিতে শ্রীকৃষ্ণকে 
যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল | শ্রীকৃষ্ণের এই চেষ্টার ইতিবৃত্তিকাই 
ভ্রীমস্তগবদ্গীতা৷ । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মতে জীবের কর্মী করিবার যাহ] 
সর্ব্বোথকৃষ্ট কৌশল তাহ! অর্জুনের মাঁধামে প্রচার করিতে চেষ্টা! 
করিয়াছিলেন । সমাজের সর্ধশ্রেণীর জীব যাহাতে তাহার স্বভাব- 
বিহিত স্বধর্শ পূর্ণভাবে ও সম্যক্‌ প্রকারে পালন করিয়া সমাজ ও 
সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয়, তাহার এক সামগ্রিক 
কৌশল বাখ্যান করিয়াছিলেন। সমাজে ও সংসারে ইহ। এক 
সর্ববাঙ সুন্দর কৰ্ম্ম করিবার পদ্ধতি | It is an exposition for 
optimisation of most human action. It may be calleda 
Study in Methodology. 

এতদ্বাতীত সর্ধবকালে সর্ধদেশে রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষকগণ 
কখন কখন এই প্রকার অবস্থার সন্মুখীন হন এবং সাধারণ জীব ও 
তাহাদের জীবনে সময় সময় নানাপ্রকার বিপদ আপদের সংঘাতে 
ক্রি ও ক্ষীণ হয়, তখন এই সকল বাক্তির! অনুরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের 
ন্যায় একজন সর্ববেতার নির্দেশ অনুশীলন করিতে এবং তাহা তাহাদের 
জীবনে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে। এ কারণ মনুষ্য সমাজে লহ 
সহস্র বৎসর ধরিয়া গীতার একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। 


বিবাদযোগ 
অকুর্ব্বত-_অক্টাদশঅধ্যায়সমন্থিত ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীম" 
পর্বের অন্তর্গত । ভীক্মপর্ধে একশত চবিবিশটা অধ্যায় আছে, তাহার 
মধো ভগবদৃগীত। পঁচিশ অধ্যায় হইতে বিয়ালিশ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । তাহা হইতে দেখ| যায় যে অষ্টাদশঅধায় সমন্বিত 
ভগবদৃগীত1 প্রায় যুদ্ধ শেষে ভীম্মের পতনের পর প্রত্যক্ষদর্শী 
সঞ্জয়ের বর্ণন] | 
ধতরাস্ট্রের প্রশ্ন £ আমাদের সেনার! ও পাণুবেরা কী করিয়া- 
ছিলেন? এজন্য অতীতকালসূচক বাকা বাবহাত হইয়াছে । 


ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে- মহাভারতের বনপর্বের১ তীর্ঘযাত্রা 
পর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকের মধ্যে একটী প্রধান 
তীর্থ । বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইবূপ লেখা আছে-_“উত্তরে 
সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধাবতী ৷” 

পরশুরাম এই স্থানে পাঁচটা হদ খনন ও ক্ষত্রশোণিতে সেই সমুদয় 
পূর্ণ করিয়! তদ্দারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন । এই সকল সমস্তপঞ্চক 
কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত । বেদের এঁতরেয়াদি ব্রাঙ্গণে এই ক্ষেত্রের নাম 
উল্লেখ আছে । শ্রাদ্ধাদি ও অন্যান্য পুণাকার্ষো তীর্থন্মরণে এই 
কুরুক্ষেত্রের নাম প্রথমেই স্মরণীয় হয় । 


“কুুক্ষেত্রং গয়! গঙ্গা প্রভাস পুক্ষরাণি চ। 
তীর্থাণোতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবস্তীহ ॥” 
এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রক্গধি, দেবখি, রাজখি তপস্যা করিয়াছেন, 
কাজেই ইহা ধর্শক্ষেত্রে। এ কারণ অভিধান সমূহে ধর্খক্ষেত্র বলিতে 
কুরুক্ষেত্র বুঝায় । 


৯। ৮ক্অধ্যার 


১.১ দুৰ্য্যোধন কর্তৃক উভয় পক্ষের 
সেনানায়কদিশগ্ের পরিচয় 
সঞ্জয় উবাচ- দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং বুঢ়ং দুর্ধোধনম্তদ। | 
আচাধ্যমুপসঙ্তম্য রাজ! বচনমব্রবীৎ ॥২॥ 
অন্বস্স সঞ্জয় উবাচ - তদ! তু রাজ! দ্ধোধন: পাগুবানীকং বুঢং 
দৃষ্টা আচার্ধাম্‌ উপসঙ্গমা বচনম্‌ অব্রবীৎ। 
অন্ুবাদ-_ সঞ্জয় বলিলেন - তখন পাগুব সৈন্যদিগকে (যুদ্ধে) 
সজ্জিত দেখিয়া রাজ। ছর্যোধন আচার্ধোর নিকট গিয়া কহিলেন । 
পশ্যৈতাং পাওুপুত্রাণাযচার্ধ্য মহতীং চমৃম্‌। 
বুঢ়াং দ্রপদপুত্রেণ তব শিন্যেণ ধীমতা ॥৩৷ 
অত্র শুরা মহেঘাসা ভীমাজ্জুনসমা যুধি। 
যুযুধানে। বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্ধাবান্‌। 
পুরুজিৎ কুত্তিভোজশ্চ শৈবাশ্চ নরপুষ্ন বঃ ॥৫॥ 
যুধামন্তাশ্চ বিক্রান্তঃ উত্তমৌজাশ্চ বীর্যাবান্‌। 
সৌভদ্রো! ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্কা এব মহারথাঃ ৪৬॥ 
অস্মাকত্ত বিশিষ্টা যে তান্সিবোধ দ্বিজোত্তম । 
নায়ক! মম সৈন্বস্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥৭॥ 
ভবান্‌ ভীগ্মশ্চ কর্ণশ্চ কপশ্চ সমিতিগ্রয়ঃ । 
অশ্বথ্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥৮॥ 
অন্যে চ বহব: শূর! মদর্থে তাক্রজীবিতাঃ । 
নানাশন্তপ্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ ৪৯॥ 


অন্বস্প-__আচার্যা! তব ধীমতা শিশ্যেণ দ্রুপদপুত্রেপ ব্যৃঢ়াং 
পাতুপুত্রাণাং এতাং মহুতীৎ চমৃং পশ্য | অত্র (পাগুবসেলায়াং ) 


বিষাদযোগ প্‌ 


মহেদ্াসাঃ যুধি ভীমার্জুনসমাঃ শুরাঃ ; যুযুধানঃ+ বিরাটঃ চ, মহারথঃ 
দ্রুপদঃ চ, নরপুঙ্গমঃ পুষ্উকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্ধাবান্‌ কাশীরাজঃ চ, 
পুরুজিৎ, কুস্তিভোজঃ চ. শৈব্যঃ চ, বিক্রাস্তঃ যুধামন্থ্যঃ চ, বীধাবান্‌ 
উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ (সন্ভি)। (এতে) সৰ্ব্বে এব 
মহারথাঃ। হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ ( প্রধানাঃ ) 
মম সৈনস্য নায়কাং তান্‌ নিৰোধ ( অবগচ্ছ ), তে ( তব ) সংজ্ঞার্থং 
তান্‌ ব্রবীমি। ভবান্‌, ভীষ্মঃ চ, কর্ণ: চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ, অশ্বখামা, 
বিকর্ণ: চ, তথ। এব সৌমদন্তি চ। মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ অন্যে 
বহবঃ শুরাঃ চ (সন্ভি)ং (তে) সর্কেব নানাশান্ত্রপ্রহরণাঃ যুদ্ধ- 
বিশারদাং ( ভবস্তি )। 


অন্ুবাদ-_আচার্ধা ! এ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্‌ ধৃষ্টদ্রায় 
মহতী পাণ্ডব সেন! সঞ্জিত করিয়াছে । ঘুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, 
ধু্টকেতু, চেকিতান, বীর্ঘ্যবান্‌ কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুস্তীভোক্পঃ নরোত্তম 
শৈবা, বিক্রমশালী যুধামন্থ্যু, বীর উত্তমৌজ।, অভিমন্থা ও দ্রৌপদীর 
পঞ্চপুত্র ; এই সকল শৌধাশালী, মহারথ, ভীমার্জুনের সমকক্ষ, 
মহাধনুৰ্দ্ধার বীরপুরুষগণ ইহাদের সেনামধো সন্নিবিষ্ট । হে দ্বিজোত্তম ! 
আমাদিগের যাহার। প্রধান ও আমার টসন্যগণের অধিনায়ক, 
তাহাদিগকে জান্ুন। আপনার অবগতির জন্য তাহাদের লাম 
বলিতেছি । আপনি, পিতামহ ভীন্ম, কর্ণ, সমরবিজ্রয়ী কপাচার্ধাঃ 
অশ্বথাম।, বিকণ ও সৌমদতি এবং আমার জন্য প্রাণতাগ করিতে প্রস্তুত 
এক্সপ আরো! অনেক বীর আছেন | ইহার! সকলেই বিবিধ শত্তধারী 
ও যুদ্ধবিশারদ ) 


ব্যাখ্যা_-তিন হইতে নয় এই সাতটী শ্লোকে মহাভারতকার 
পরিষ্কার করিয়! কুরুপাগুবের সেনানাস্মকদিগের একটী সম্যক পরিচয় 


৮ শীমন্তগবদ্গীতা 


দিলেন ও তাহাদের নিজ নিজ organisation-এর একটী idea 
দিলেন। ভাবটা এই যে, এদের পরিচালনায় আসন্ন মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত 
হওয়ায় অন্যায় ও অধর্ম্বের সম্ভাবনা থাকিবে না, কিংবা অনিবার্ধা 
কারণে থাকিলেও. অতান্ত অল্প। এই বর্ণন| হইতে ইহ! পরিষ্কার 
হইল। এ কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পরে১ মন্তবা করিয়াছিলেন, 

য্ৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গ দ্বারমপাবৃতম্‌ । 

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ 


ছে পার্থ! আপন! হইতে আগত, বিমুক্ত সর্গদ্বারের ন্যায় এইরূপ 
যুদ্ধ ভাগাবান্‌ ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকেন। মহামতি ভীষ্ম ও 
অনুরূপ মত প্রকাশ করেন ।২ বিবদমান দুই স্বজনগোষ্ঠীর সর্বপ্রকার 
পারিবারিক সংঘর্ষ এডাইয়া একটী শুভ সামঞ্জস্য করিতে কৃষণঃবাসুদেৰ 
আপ্রাণ চেষ্টা করিয়। সকলকাম হয়েন নাই । বিরোধ অবশ্যন্তাবী 
হইয়! পড়িয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশান্যায়ী পাগুবশিবিরে স্থির 
হয় যে ভয়াবহ পরিণাম হইলেও স্বজনবিরোধ এক যুদ্ধ অনিবার্ধা। 
এই অবস্থায় অর্জুন যুদ্ধে স্বক্তনবধ নিশ্চয় জানিয়! ক্ষাত্রধর্্ পরিত্যাগ 
করিয়! ব্রাঙ্মপণোচিত চতুর্থ আশ্রমের, ভৈক্ষাবৃত্তির আশ্রয় করিতে উঠ্যুত 
হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার বৃদ্ধির বিকার উপলব্ধি করিয়া তাহাকে স্বধর্শ্মের 
অনুষ্ঠানে প্রণোদিত করেন এবং তাহার প্রখ্যাত মতবাদ-_ফলাকাজ্ফ! 
ত্যাগ করিয়! স্বধর্শ্মের অনুষ্ঠানে মানুষ শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হয়__ 
প্রতিষ্ঠা কৰিয়া আধুনিকতম কশ্মকরাঁর পদ্ধতি Praxi০l০৪)-র বীজ 
বপন করেন ও সেই উত্তম রহস্য উদঘাটন করেন। বর্তমান কালের 
সমাজ-জীবনে ভগবদ্গীতার ইহাই সর্বোত্তম অবদান । 


১ ২|৩২ ₹। ভীগ্মপর্ব্ব, ১৭শ অধ্যায় 


বিষাদযোগ ৯ 
১.২ দুৰ্য্যোধন কর্তৃক ভীশ্মকে রক্ষার্থে অনুরোধ 
অপর্ধাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীল্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্ষ্যাপ্তং ত্বিদমেক্ধেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥১০॥ 
অয়নেষু চ সক্চেষু যথা ভাগমবস্থিতাঃ । 
ভীত্মমেবাভিরক্ষস্তু ভবস্তঃ সর্বব এব ভি ॥১১॥ 


অন্বয়-__ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌ অস্মাকং তৎ বলম্‌ অপধ্যাপ্তং (ভাতি ), 
ভীষানভিরক্ষিতম এতেষাম (পাগুবানাং ) ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তং 
€প্রতিভাতি )। হি সৰ্ব্বে এব ভবস্তঃ সর্কেষু অয়নেষু চ যথাভাগম্‌ 
অবস্থিতাঃ ( স্তঃ ) ভীধ্বাম্‌ এব অভিরক্ষত্ত ৷ 


জান্গুবাদ-_ভীন্মবক্ষিত আমাদের এই সৈন্যবল অপর্যাপ্ত মনে 
হয়, অপরপক্ষে ভীমরক্ষিত তাঁহাদের সৈন্যবল পধ্যাপ্ত অর্থাৎ 
ভীগ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্যশক্তি, ভীমরক্ষিত তাহাদের সৈন্যশক্তি 
অপেক্ষ। হীন বলিয়া মনে হয়। অতএব আপনারা সকলে স্ব স্ব 
বিভাগান্থসারে সমূদয় বাহদ্বারে অবস্থান পূর্বক পিতামহ ভঁ'ম্মকে রক্ষা 
করুন । 

ব্যাখ্য।_ এই প্রসঙ্গে ভীশ্মপর্বের ১৯শ অধ্যায়ে বণিত পাগুৰ 
পক্ষের সৈন্য সজ্জ। সম্বন্ধে জঞ্ুয়ের বর্ণন| লক্ষণীয় । ধুতরাক্ট্রের প্রশ্ন 
অতান্ত সমীচীন, 116৬৪): । তিনি প্রশ্ন করেন, “সঞ্জয়, এই একাদশ 
অক্ষৌহিনী বাহিত হইয়াছে দেখিয়াও যুধিষির কি প্রকারে অল্প সৈন্য 
লইয়। ভীম্মের বিপক্ষে বু[হরচনা করিলেন ?” উত্তরে সঞ্জয় কহিলেন, 
প্যুধিঠির রাজ! দুর্যোধনের সৈন্ুগণকে বাহিত দেখিয়া ধনঞ্রয়কে 
বলিলেন, ‘হে ধনঞ্জয় বৃহস্পতি কহিয়াছেন শত্রু সৈন্য অপেক্ষা নিজ সৈন্য 
অল্প হইলে তাহাদিগকে বিস্তারিত এবং অধিক হইলে তাহাদিগকে 
সংহত করিয়! সংগ্রাম করিবে। অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম 


১০ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


করিতে হইলে অল্প সৈন্যকে সৃচীমুখাকারে সন্গিবেশিত করিবে। 
আমাদের সৈন্য শক্রসৈন্য অপেক্ষায় অল্প; অতএব বৃহস্পতির 
বাকান্ুসারে বাহরচনা কর।' ধনঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ । আপনার 
নিমিত্ত বজ্রপাপি নিদ্দিষ্ট বজ্ঞাখা নামে অচল ও দুর্জয় বাহ রচন| 
করিতেছি' । এই বাহরচন! এতদূর সফল হইয়াছিল যে কৌরবদিগের 
যোদ্ধগণ শ্ত্রীকষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের অতিগভীর 
নিনাদ শ্রবণ করিয়া ভীতিবশতঃ মলমুত্র তাগ করিতে লাগিলেন ।”১ 

অপরদিকে রাজ] দু্যোধন তাহার পক্ষের ভূপালদিগের সহিত 
চক্রবুহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমুদয় সেনা বিধানানৃসারে বাহিত 
ও যুদ্ধার্থে যত্ববান্‌ হইলে দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন, “তুমি শীঘ্র 
ভীন্মের রক্ষাকারী রখসকল যোজন! করিতে ও সেনাগণকে সঙ্জীভূত 
হইতে আদেশ কর। চিরাকাজ্কিত সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের 
সমাগম উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে ভীগ্মাকে রক্ষা করা ব।তীত আর 
কোন কার্ধা নাই । তিনি রক্ষিত হইলে পাগুব, সোমক ও সুঞ্জয়গণকে 
সংহার করিবেন ।”ৎ 


১.৩ ভীক্ষমের শঙ্খলাদ 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ধং কুকুরদ্ধঃ পিভামহঃ। 
পিংহনাদং বিলগ্যোচ্চৈ: শঙ্ঘং দ্য প্রতাপবান্‌ ॥১২। 
ততঃ শক্াশ্চ ভেখাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহসৈবাভাহন্নুস্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ (১৩1 
অন্বয়_( তত: ) প্রতাপবান্‌ কুরুরদ্ধ: পিতামহ: উচ্চৈঃ সিংহনাদং 
বিনছ্য তস্য (দুৰ্ঘ্যোধনস্য ) হর্ধং সংজনয়ন্‌ শঙ্খং দধ্বৌ (বাদিতবান্)। 


১। ভীম্মপর্বব ১ম অধ্যায় ২। ভীম্ম পর্ব ১৫শ জ্সধ্যায় 


১৪ 


ততঃ শঙ্খাঃ চ ভেষ্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহস। এব অভ্যহন্যন্ত : 
+ সী শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ । 

অন্ুুবাদ-_-তখন প্ৰতাপশালী কুরুরদ্ধ ভীষ্ম রাজ! দুর্ঘ্যোধনের 
হর্ধবর্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চৈ;স্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন । পরক্ষণেই 
শঙ্খ, ভেরী (রণডস্ক।), পণব (ঢোল ), আনক ( নাগ্রা ) গোমুখ 
(শৃঙ্গ ) প্রভৃতি রণবাগ্য সকল সহসা বাজিয়! উঠিল এবং তাহা হইতে 
তুমুল শব্দ উদিত হইল । 

ব্যাখ্য।_ দুর্ষোধনপক্ষীয় মহীপালগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবার 
অব্যবহিত পরে ভীগ্ম তাহাদিগকে ভাষণ দান করিয়া বলিলেন, 
“হে ক্ষত্রিয়গণ ! সংগ্রামই স্বর্গ গমনের অনাকৃত দ্বার ; এই দ্বার আশ্রয় 
করিয়| ইন্দ্রলোক গমন কর | নাভাগ, যযাঁতি, মান্ধাতা, নন্ধয ও যুগ 
ঈদৃশ কর্ণ্বদ্বারাই সিদ্ধ হইয়। পরমস্তানে গমন করিয়াছেন। ব্যাধি 
দ্বারা গৃহে প্রাণ ত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম ; শস্তদ্ধার! সুতা 
তাহাদিগের সনাতন ধর্ম” ।১ 

ভীগ্মের এইরূপ ভাষণ শুনিবার পর মহীপালগণের নিজ নিজ 
শঙ্ঘধ্বনি এবং আনন্দোৎফুল্প সৈন্যদিগের সিংহনাদ ও ভেরীধবনি একত্র 
হইয়া তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ১ 

স্বীয় অভিমান ও হিংসার বশে রাজ! দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকালে 
শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তদানীন্তন ভুবলয় হইতে সেনাসমুদয় 
সংগ্রহ করিলে বাল-বৃদ্ধাবশিষ্ট পৃথিবী প্রায় শূন্য হইয়| উঠিল এবং এক 

” গ্রালয়ঙ্কর যুদ্ধে সহজ সহশ্র বীরপুরুষ যোগ দিলেন। ফল যে কি 

বিষময় হইতে পারে তাহা ুতরাস্ট্র ব্যাসকর্তৃক সমর-পরিণাম বিবরণ 


১। ভাগম্ম পরব ১৭শ অধ্যায় ২। ভীম্ম পর্ব ১৭শ ও ২৪শ অধ্যায় 
৩! ভীগ্ম পর্বর ২য় অধ্যায় 


১২ কী 


শ্রবণ করিয়াও তাহার আসুরী-সম্পদসম্পন্ন পুত্রকে নিবারণ ন! করিয়। 
মহামতি ব)াসকে কহিলেন, “হে মহর্ষে! আমি আপনার ন্যায় স্থিত্তি 
ও বিনাশ সম্যক্‌ বিদ্িত হইয়াছি। কিন্তু সমুদয় লোকই স্বার্থসাধনে * 
বিমোহিত, আমি ও সেই লোক মধো পরিগণিত। হে মহর্ধে ! 
পুত্র সকল আমার বশীভূত নহে" ১ সঞ্জয় ও তাহার বিবরণে বলেন, 
“কৌরবসেন! অদুরসেনার ন্যায় ও পাগুবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা 
পাইতেছে 1৮২ 
ইহা ইহতে বুঝ! যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কেন ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাদুরং 
সম্পদ-বিভাগযোগ বাখ্যান কালে মস্তবা করেন ফে, 
প্ররৃতিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জন। ন বিহ্রাদুরাঃ । 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সতাং তেষু বিদ্যুতে ॥ 
আসুর স্বভাব সম্পন্ন লোকগণ ধর্শ্মে প্রবৃত্তি ও অধৰ্ম্ম হইতে মিরৃত্তির 
বিষয় অবগত নয়; এজন্য তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই ও 
সতা নাই। | 


১.৪ পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খনাদ ও শত্রদিগের 
উপর তাহার প্রভাব 


ততঃ শ্রেতৈহকৈধু“ক্কে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ 

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিবে) শঙ্ছো প্রদখাতূঃ ॥১৪॥ 

পাঞ্চজন্যুং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্ীয়ঃ | 

পৌঁণু,ং দ্ধ মহাশহ্খং ভীমকর্খ্বা বুকোদরঃ ॥১৪। + 
অনস্তবিজয়ং রাজা কুস্তীপুত্রো! যুধিষ্ঠিরঃ ৷ 

নকুল: সহদেবশ্চ দুখোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬৷৷ 


৯) ত্ীন্ম পর্বব ৩য় অধ্যায় ২। ভীম্ম পর্ব ২০শ অধ্যায় ৩ ১৬1৭ 
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কাশ্যশ্চ পরমেদ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ | 

ধষ্টদ্বায়ে! বিরাটশ্চ সাতাকিশ্চাপরাজিত: 1১৭॥ 
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পুথিবীপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দধ্য,ঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥:৮॥ 


অন্বস্ব_ ততঃ শ্বেতে: হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ 
পাণ্ডবঃ চ এব 'দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধযতুঃ ৷ পৃথিবীপতে ! হৃষীকেশঃ 
* পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়: দেবদত্তং, ভীষকর্শ্মা বুকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌগু,ং 
দখ্ৌ ; কৃস্তীপুত্রঃ রাজা মুধিষ্টিরঃ অনস্তবিজয়ং (দধ্বৌ ); নকুল: 
সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ( দধ্যতুঃ ) ; পরমেঘাসঃ ( মহাধনরদ্ধরঃ ) 
কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখওী চ, পুষ্টছ্ৰায়ঃ১ বিরাট: চ, অপরাজিতঃ 
সাতাকিঃ চ, স্রপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, মহাবাছঃ সৌভদ্রঃ চ, সর্বশঃ 
(সৰ্ব্বে এব ) পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খান্‌ দধ্য,ঃ | 
* অন্ুবাদ--এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুন শ্বেতবণ অশ্বযুক্ত প্ৰকাণ্ডরথে 
অবস্থিত হইয়া অলৌকিক দুইটি শঙ্খ বাজাইলেন। বাসুদেব পাঞ্জন্য 
শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমকর্্মা ভীমসেন পৌশ্ু, নামে মহাশঙ্খ, 
রাজ! যুধিঠির অনস্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষশঙ্খ, সহদেব মণি- 
পুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন | মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, 
ধৃ্টছবায়, বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, ভ্রৌপদীর পুল্রগণ এবং 
সুভদ্রানন্দন মহাবাহু অভিমন্য-_ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ 
বাজাইলেন । 
স ঘোষো ধার্তরাস্ট্রাণাং হৃদয়াঁনি বাদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোইভাহুনাদয়ন্‌ ॥১৯| 


অন্বয্ব__তুমুলঃ স ঘোষঃ (শব্দঃ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব 
অভ্যনুনাদয়ন্‌, ধার্তরাক্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়েৎ । 


১৪ না 


অন্গুবাদ-_সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্ৰতিধ্বনিত 
করিয়। ধৃতরাস্ট্র তনয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল । yl 


ব্যাখ্যা! হৃদক্ানি ব্যদার্মৎ_কৌরব সেন! সেই উভয় শঙ্খের 
ধ্বনি শুনিয়! নিতান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় বিষ হইয়াছিল । যুদ্ধ জয়- 
লক্ষণ বর্ণনাকালে১ মহামতি ব্যাসদেব পরিষ্কার করিয়া] মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত থাকিলেই শুভ 
হয়। যোদ্ধগণ সতত প্রফুল্লচিতে অবস্থান করে, ইহাই জয়ের লক্ষণ ।. 
অন্যথা সৈন্মগণকে ভীত ও পলায়িত দেখিলে অতিশয় ভয়নৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । সেন! সকল ভগ্ন হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিলে মহাবল 
পরাক্রাস্ত ব্যক্তিও চতুরঙ্গবল ( অর্থাৎ অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি এই 
চারি প্রকার অঙ্গে গঠিত সৈন্য ) সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে সংস্থাপিত 
করিতে সমর্থ হয় না। 

কৌরবদিগের যোদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জনের দেবদত্ত শঙ্খের, 
গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ।২ 


১.৫ স্বৃতরাষ্ট্রের পুলের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়! অর্জুনের 
খনু উত্তোলন এবং শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যে তাহার 
রথস্থাপন করিতে অনুরোধ 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাস্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ | 
প্রবৃত্ত শস্ত্রসম্পাতে ধনুকরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥২.০॥ 
স্বধীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে। 4 
অৰ্জ্জুন উবাচ__ 
সেনয়োরুভয়োর্সধ্যে রথং স্থাপয় মেহচুত ॥২১॥ 


৯। ভীম্মপর্ধব ওয় অধ্যায় ২। ভাীম্মপর্বব ১ম অধ্যায় 


বিষাদযোগ ১৫ 


যাবদেতানিরীক্ষেহহং যোদ্ধ+কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ঘয়া সহ যোদ্ধব।মন্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥২২॥ 
যোত্স্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহ্ত্র সমাগতাঃ । 
ধার্ভরান্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেযু দ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩॥ 


আন্বস্ন- _মহীপতে ! অথ শক্মসম্পাতে প্রবৃত্তে ( সতি ) কপিধবজঃ 
পাগুবঃ ধার্ডরাস্ট্রান্‌ ব্যবস্থিতান্‌ € যুদ্ধোদযোগেন স্থিতান্‌ ) দৃষ্টা ধনু 
উদ্ঘম্য তদা হৃষীকেশম্‌ ইদম্‌ বাক্যম্‌ আহ। অজ্ঞুন উবাচ, অছাত ! 
উভয়োঃ সেনয়োঃ মধে! মে রথম্‌ স্থাপয়। অহং যাবৎ অস্মিন রণ- 
সমুগ্ধমে অবস্থিতান্‌ এতান্‌ যোছ্ধুকামান্‌ নিরীক্ষে ; কৈ: সহ ময়া 
যোদ্ধবাম্‌ ( তথ ) ছূর্ব,দ্ধে: ধাৰ্ভরাষ্ট্রস্য প্রিয় চিকীর্মবঃ ( হিতকামিন: ) 
যে এতে অত্র যুদ্ধে সমাগতা:, যোৎস্যুমানান্‌ ( তান্‌ ) অহৃম্‌ অবেক্ষে । 


অন্ুবাদ_-হে রাজন! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারক্ধ যুদ্ধে 
ধৃতরাস্ট্রের পুত্রগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়! স্বীয় ধন উত্তোলন পূর্বক 
বাসুদেবকে কহিলেন, “হে কৃষ্ণ ! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন 
কর। ততক্ষণ আমি এই যুদ্ধে অবস্থিত যুদ্ধার্থীগণকে দেখি; 
কাহাদের সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে ; এবং দুর্কুদ্ধি দুর্য্যোধনের 
হিতকামী ধাহারা এই যুদ্ধে আসিয়াছেন, সেই যুদ্ধাখথীদিগকে আমি 
অবলোকন করি ।” 

ব্যাখ্য।- প্রথম দুই শ্লোক হইতে ইহা! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 
যে শন্ত্রপাতে প্রনৃত্তে স্বতরাস্ট্রপুত্রদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়! অর্জুন 
ক্ষত্রিয় রাজকুমারের স্বধর্ম্ান্থযায়ী নিজেও যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। 
কাহার সারথিকে বলিলেন, “উভয় সেনামধ্যে আমার রথ স্থাপনা 
কর।” পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে যুধিষিরের আদেশে যুদ্ধে ছুখেযাধনের 
সৈন্মগণের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য অজ্ঞুন বজ্ঞাখ্য নামে 


১৬ শ্রীমত্তগবদৃগীত। 


অচল ও দুর্জয় বৃহ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এই 
যুদ্ধ যে ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত তাহাতে তাহার তখন কোন 
সন্দেহ ছিল ন|। 


ধনুরুছ্যম্য-_নিজে ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণক্ে উভয় সেনার 
মধ্যে রথস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন । এই দ্বুইটী শব্দতে মনে 
হয়, অৰ্জ্জুন প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা কর্তব্য তাহ! সম্পাদনে শত্রুকে 
বধ করিতে শসব্তক্ষেপণে প্রস্তুত | রথ একবার সেনামধ্যে স্থাপিত 
হইলেই হয়! শুধু তাহাই নহে, সেনামধ্যে (অর্থাৎ ctu! 
battlefield-এ ) রথ স্থাপিত হইলে যদি প্রতিপক্ষ তাহাকে আঘাত 
করিতে উদ্যত হয়, সে নিমিত্ত স্বীয় ধনু উত্তোলন পূর্বক শত্রুর 
মোকাবিল। করিতে প্রস্তুত হইয়! বাদুদেবকে অনুরোধ করিলেন । 


নিরীক্ষেইহং__ অর্জুন কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা 
মোটামুটি জানেন ; কিন্তু সবিশেষ জানিতেন ন|। তদানীস্তন কালের 
যুদ্ধ Practice অনুযায়ী নিয়যবন্ধন করিতে হইত। এস্বলেও তাহার 
কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। Actually যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে 
অপর পক্ষের সৈন্যসমাবেশের কোনরূপ সঠিক 16৪ করা সম্ভব 
হইত না।১ সে কারণ অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া 
যুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ অবলোকন করিতে চাহিয়াছিলেন। কৌরবেরা 
তাহাদের আত্মীয় ও স্বজন, এবং তদানীন্তন নৃপতিগণ প্রায় সকলেই 
ভাহাদের শুভার্থী। সে কারণ, হূর্বুদ্ধি ছূর্যোধনের হিতকারী কাহার 
এই যুদ্ধে আসিয়াছেন, তাহাদিগকে অৰ্জ্জুন “নিরীক্ষণ” করিতে চাহিয়া 
বাসুদেবকে উপরি উক্ত অনুরোধ করেন । 


৯। ভীম্মপর্বব ১ম অধ্যায় 


| 


এ 


খ্ 


বিষাদখোগ ১৭৮ 


১.৬ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুরুসৈন্য প্রদর্শন 
সঞ্জয় উবাচ-_ 
এবমুক্তে! হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত | 
সেনয্োরুভয়োর্সধো স্থাপচিত্ব। রথোত্তমম্‌ ॥২৪॥ 
ভক্সদ্রোণ প্রমুখত: সব্বোষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌ | 
উবাচ-পার্থ পশ্ঠৈতান্‌ সমবেভান্‌ কুরুনিতি ॥২৫॥ 
আন্বয়- সঞ্জয় উবাচ - ভারত ! গুড়াকেশেন ( অৰ্জ্জানেন ) এবম্‌ 
উক্তঃ হ্ৃযীকেশঃ উভয়োঃ সেনয্লোঃ মাঝো জীল্মদ্রোণপ্রমুখতঃ ( সম্মুখে ) 
সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ রথোতভ্তমূং স্থাপয়িত্বা, "পার্থ! ঙতান্‌ 
সমবেতান্‌ কুক্ধন্‌ পশ্য’ ইতি উবাচ । 
অন্সুবাদ__সঞ্জয় কহিলেন_হে ভারত । অৰ্জুন কর্তৃক এই ক্লপ 
অভিহিত হইয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীন্ম, দ্রোণ ও সমস্ত: 
নৃপতিগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'ছে: 
পার্থ! সমবেত কুরুগণকে দেখ ।' 
ব্যাখ্যা শুড়াকেশেন_ক্রিতনিদ্রেন অজ্ঞুনেন। 
সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্- সমুদয় রাজগণের সন্মুখে সেই 
উৎকষ্টরথ স্থাপন করিলেন । এই সমুদয় রাজগণ কাহার! ? ভীষ্মপর্ব্ন 
হইতে জানা যায় সমস্ত ভুবলয় হইতে সৈহগণ আগমন করিয়াছিলেন । 
বালক ও বৃদ্ধ বাদ'দয়া সমস্ত যুবা ও প্রোঁচপুরুষ এবং যুগ্ধোপযোগী 
সমন্ত গজ ও অশ্ব সমরে সংগৃহীত হইয়াছিল।১ পরে চতুর্থ অধ্যায়ে 
ঘৃতরাস্ট্রের পৃথিবীমাহাত্মা সম্বন্ধে শ্ব হইতে জানা যায় সহজ 
সহ, কোটি কোটি, অৰ্ব্বুদ অর্ধুদ বীরপুরুষ বুরুদ্ষেত্রে সহখেজ 
হইয়াছিলেন '২ অতএব এই যুদ্ধ বর্তমান আণবিক যুগের যুদ্ধের ন্যাস্ক 


১। ভী্মপর্ব ১ম অধ্যায় ২। ভাক্মপর্বর হর্থ অধ্যায় 
চর 


১৮ শ্রীমন্তগবদৃগুতা 


সর্বগ্রাসী যুদ্ধ, ৫1০৮৫) 0151 ৬৪৮ এর ন্যায় বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল । 
গীতাপাঠ কালে এই বিষয়টা বিশেষ করিয়। মনে ন! রাখিলে রাষ্ট্রশাসক 
ও সমাজরক্ষক যে অর্জুন বণ্ড খণ্ড বনু যুদ্ধ অভিযান করিয়। সাফলা- 
লাভান্তে দর্পভরে নিজের বারত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি বর্তমান 
যুদ্ধে কেন একেবারে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পঙ্ক হইয়া পড়িলেন, তাহা 
বিচার করা সম্ভব হইবে না। পু 


১৭ অভ্জুলের সৈন্য দর্শন 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিত নথ পিতামহান্‌ । 
আচাধ্যান্মাতুলান্‌ ভ্রাত,ন্‌ পুভ্রান্‌ পৌল্রান্‌ সখীংস্তথ! । 
শ্শুরান্‌ সুহ্ধদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬] 
অন্বস্স-_-অথ পার্থঃ তত্র স্থিতান উভয়োঃ সেনয়োঃ (মধ্যে ) অপি 
পিত,ন্‌ (পিতৃব্যাদীন্ ), পিতামহান্‌, 'আচার্ধন্‌, মাতুলান্‌, ভ্রাত,ন্‌ 
পুল্রান্‌, পৌত্রান্‌, সখীন্‌ (মিত্রানি ) তথ শ্বশুবান্‌ সুহৃদঃ চ অপশ্যৎ । 
অন্ভুব।দ- অনস্তর অজ্জুন যুদ্ধস্থলে উভয় পক্ষীয় সেনামধ্যে পিতৃ- 
স্থানীয়, পিতামহস্বানীয়, আচার্ধ্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর ও 
সুহৃদয়গণকে দেখিলেন । 
ব্যাখ্যা এই প্রথম অর্জুন চাক্ষুষ তাহাদের আত্মীয়, স্বজন ও 
বন্ধুদিগকে অবলোকন করিলেন। যুদ্ধার্থে মেদিনীমগ্ডল যেন শুন্য- 
প্রায় হইয়া উঠিল ; কেবল বালক ও রুদ্ধ অবশিষ্ট রহিল। এই মহান 
সৈন্য সমাবেশ চাক্ষুষ দেখিয়া অর্ুনের এক অড়ূত অনুভূতি হইল । 


১.৮ স্বজন ও বন্ধু দর্শনে জর্জ্ছুনের বিষাদ 


তান্‌ সমীক্ষা স কৌস্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্কহনবস্থিতান্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো! বিষীদন্লিদমত্রবীৎ ॥২৭॥ 


ক 


১৯ 


অৰ্জ্জুন উবাচ 


দৃষ্টেমান্‌ জনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্‌ সমবস্থিতান্‌। 

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুধ্যুতি ॥২৮৷ 

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্র্ষশ্চ জায়তে । 

গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পরিদহাতে ॥২৯॥ 

ন চ শকর্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতাব চ মে মনঃ | 

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥ 

নচ শ্রেয়োহন্ুপশ্তযামি হত! স্বজনমাহবে | 

ন কাজ্ছে বিজ্ঞয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥ 
কিং নে। রাজেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা । 
যেষামর্থে কাজ্কিতং নে! রাজাং ভোগাঃ সুখানি চ। 
তে ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত | ধনানি চ [৩২। 
আচার্খগাঃ পিতরঃ পুক্রাস্তঘৈব চ পিতামহাঃ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌভাঃ শ্যালাঃ সম্বদ্ধিনস্তথ| ॥৩৩। 
এতান্‌ ন হৃন্তুমিছামি ্তোহপি মধুসুদন । 

অপি ত্রিলোক্যারাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥৩৪॥ 
নিহত্য ধার্তঁরান্ট্রান্‌ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥৩৪॥ 


আন্বস্--সঃ কোৌস্তেয়ঃ ( রণস্থলে ) অবস্থিতান্‌ তান্‌ সর্ববান্‌ বন্ধহন্‌ 
সমীক্ষা (বিশেষভাবেন অবলোক্য ) পরয়া কপয়! আবিষ্টঃ বিষীদন্‌ 
(সন) ইদম্‌ অত্ৰবীৎ । 
অর্জুনঃ উবাচ-কুষ্ক ! যুযুৎসূন্‌ ( যোদ্ধ,মিচ্ছন্‌) ইমান্‌ স্বজনান্‌ 
দমবস্থিতান্‌ দৃষ্টা! মম গাত্রাণি সীদাত্ত মুখং চ পরিশুস্যতি | মে (মম) 
শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে ; হত্তাৎ গাপ্ডীবং 
ংসতে ( অধঃপততি ) ত্বক্‌ চ পরিদহ্াতে এব । কেশব | অবস্থাতুং 


২০ শ্রীমন্তগব্দৃগীত! 


চ ন শক্রোমি, মে মন: ভ্রমতি ইব চ, বিপরাতানি নিমিন্তানি পশ্যামি চ। 
আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্ব। শ্রেয়: চ ন অনুপশ্যামি। হে কৃষ্ণ 
(অহং) বিজয়ং ন কাজ্ফে, রাজাং চ দুখানি চ ন (কাজ্ষে)। 
গোবিন্দ ! নঃ রাজোন কিং, ভৌগৈ: জীবিতেন ব! কিং ; যেষাম্‌ অর্থে 
নঃ রাজাং, ভোগাঃ, সুখানি চ কাঙ্কিতং, তে ইম| আচাধ।াঃ, পিতরঃ, 
পুল তথ] এব চ পিতামহা!, যাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ শ্যালাঃ, 
তথ! সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্‌ ধনানি চ তাক্কা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ ৷ মধুসূদন ! 
মহীকৃতে কিং হন, ত্ৰৈলোকরাজস্য হেতো: অপি, এতান্‌ ্তঃ অপি 
ন হস্তুম্‌ ইচ্ছামি । জনার্দন ! ধার্তবাস্ট্রান্‌ নিহত্য নঃ কা গ্রীতিঃ স্যাৎ॥ 


অন্মুবাদ-__অজ্জুন তখন রণস্থলে উপস্থিত সেই বন্ধুগণকে দেখিয়া 
অতাস্ত 7 ও বিষণ হইয়া বলিলেন; হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু 
সমাগত এই আম্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়! আমার শরীর 
অবসন্ন এবং মুখ শুদ্ধ হইতেছে । আমার শরীর কম্পিত এবং 
রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীৰ খসিয়। পড়িতেছে এবং সমুদয় 
ত্বকৃ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে । হে কেশব! আমি আর ( রণস্থলে ) 
থাকিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, আমি ছুলক্ষণ 
সকল দেখিতেছি। যুদ্ধে ষজনবধে আমি শ্রেয়; দেখিতেছি নাঃ 
হে কৃষ্ণ ! এই যুদ্ধে আমি জয়ও চাহি না, রাজাও চাহি না, সুখও 
চাহি না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজে।ই বা কাজ কি, ভোগেই 
বা কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি? কেন নাঃ ধাহাদের জন্য 
আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্ধা, 
পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌল্র, শ্যালক ও সন্বদ্ধিগপণ 
সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসঙ্থল্ল হইয়! অবস্থান 
করিতেছেন | হে মধুসূদন, ইহার] আমাদিগকে বধ করিলেও আমি 
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বিষাদযোগ ২১ 


ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছ। করি নাও পৃথিবীরাজোর কথ! দূরে 
থাকুক, ব্রেলাকারাজ্া লাভ হইলেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে 
বাসন করি না। হে জনার্দন ! ধুতরাষ্ট্রপুজদিগকে বধ করিয়া 
আমাদের কি সুখ হইবে? 

ব্যাখ্যা_তান্‌ সমীক্ষ্য-_ সমীক্ষা শব্দটীর বিশেষ তাৎপর্য । 
শুধু অবলোকন নহে, শুধু চোখের দেখা নহে, বিশেষ করিয়া 
পৰ্য্যালোচনা পূর্ববক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ধ্বাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে 
সমবেত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই আত্মীয়, স্বঙ্জন ও বান্ধব। এই 
সর্বনাশা যুদ্ধ হইলে তাহাদের মৃত্যু অবশ্যস্তাবী * কাহারও নিষ্কৃতি 
নাই। অতীতক্]লে অজ্ঞুন যে সব যুদ্ধ লডিয়াছেন, তাহাতে খণ্ড খণ্ড 
ভাবে জীব হৃতা। হইয়াছে । আর তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
শত্রস্থানীয়। বাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষায় ওই সকল শক্রবধ প্রয়োজন ; নচেৎ 
অজ্জনের ন্যায় একজন বাষ্ট্রশাসক তাহার কর্তবাকর্মে অবহেলা 
করিবেন । কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই আত্মীয়, বন্ধু ও স্বজন। 
এ ছাড়া, অন্যান্য সকলেই তাহাদের পরিচিত প্রতিবেশী সমস্ত রাজোর 
বাজন্যবর্গ ও তাহাদের সৈন্য। ফলে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিবেশী 
সর্বজাতীয় মানবগণ সমবেত হইয়াছিল আর বালক ও বৃদ্ধ বাদ দিয়! 
সমস্ত যুবা ও প্রৌঢ় পুরুষ এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত গজ ও অশ্ব সমরে 

গৃহীত হইয়াছিল ।৯ 

কৃপস্বা। পরয়াবিষ্ট _এ অবস্থায় অর্জুনের ন্যায় একজন রাস্্র- 
পালকের পক্ষে এই লোকক্ষয়কারী মহাসমরে নিযুক্ত হইয়া তৎকালীন 
প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সমগ্র পুরুষ সমাজের হননের, গণহত্যার, genocide-এর 
কারণ হইয়! তিনি সামাজিক ধ্বংশের ও মিত্র্রোহজনিত পাপের 


১। ভীঙ্মপর্ধধ ১ম অধ্যায় 


২২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


পাতকী হইতে অস্বীকার করেন। আর এই গণহত্যার অনুচ্ছেদ 
হিসাবে চিরন্তন জাতিধর্্ম ও আশ্রমধর্শ্মের লোপ ঘটাইয়া মহাপাপ 
হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেন্টা করেন । একারণ অর্জুন অত্যন্ত 
করুণাবিষ্ট হইয়া পড়েন । 


বিষীদন্‌-_অর্জুনের বিষয় হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল । তিনি 
নিজে একজন পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু এবং ক্ষত্রিয় সমাজের আশ্রয় ও 
নির্ভরস্থল ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই 
যুদ্ধ নিবারণ করিতে ন! পারিলে সমবেত ক্ষত্রিয় কুলপতির! নিৰ্ম্মূল 
হইয়া ষাইবেন। 


সীদসত্তি মম গাত্রীণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি-_একারণ তাহার 
শরীর অবসন্ন ও মুখ শুদ্ধ হইতেছিল। অর্জুনের এই যুদ্ধে সমগ্র 
বিনাশের আশঙ্ক। অমুলক ছিল ন! । ভীম্মাপর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ে 
ধুতরা বলিতেছেন যে ভীম্ম একা দশ দিনের যুদ্ধে দশকোটা যোদ্ধা 
নিহত করিয়াছিলেন | এ অবস্থায় অর্জুনের ন্যায় একজন রাস্ট্রশাসক 
ও সমাজরক্ষকের পক্ষে এই বিষাদ ও তজ্জনিত শারীরিক ক্লেদ কি 
ভ্রান্তিবিলাস ? 


বেপথুম্চ শরীরে €ম-_মনে রাখিতে হইবে যে অর্জুন অতিমান্ুষ 
বা অমানুষ ছিলেন না। তিনি “বীতরাগন্রদক্রোধহ স্থিতধী:”ও 
ছিলেন না । অৰ্জ্জুন অসাধারণ এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার, ইহ! স্বীকাধ্য ; 
তাই বলিয়া তিনি যে নিষ্ঠুর, হত্যাকারী, নৃশংস ও অত্যাচারী 
প্রজাপীড়ক ছিলেন-_মহাঁভারতে তাহ! কোথায় দেখ। যায় না। এ 
কারণ এই সর্বনাশ! যুদ্ধের পর অগণিতম্তত্যুজশিত এক শোকচছবি 
মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া তাহার এইরূপ অবস্থা হওয়। অতাস্ত 
স্বাভাবিক । 


রিখারয়োগ ২৩ 


বর্তমান কালে অজ্জুনের তৎকালীন মানসিক অবস্থার একমাত্র 

দৃশ্য ছিল গত ১৯৪৫ সালের ভয়ঙজ্গন আমেরিকান বোমারু সেনার 
নি অবস্থা, যখন তাহার! জাপানে হিরোঁশিষায় জর্ববধবংসী আটম 
বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন | শোনা যায়, পরে এই ছয় জনের মধ্যে 
পাচ জ্ঞানের মন্ত্রের বিকৃতি ঘটে এবং এক জন যুদ্ধে নিহতদিগের 
অসহায় পুক্রকন্বাদিগের প্রতিপালনার্থ Chesire Home নামে এক 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়! তাহারই কার্ধো নিক্ষেকে উৎসর্গ করেন | হিরোশিমা 
অবশ্যই লোমহর্ষধণ ঘটন|; কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের নিহতের তুলনায় 
ইহা কিছুই নহে: তথাপি অর্জুন সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু না হইয়া মৃত্যুর 
মহাভয়ঙ্কর করাল মুতি মনশ্চঞ্চে দেখিয়। সাময়িক ভাবে নিজের 
স্বভাববিভিত খ্বপর্শ্ পালনে পরাজ্ুধ হন । পরে এীকৃঞ্চের সন্ধদয় 
যুক্তিপূর্ণ নির্দেশে উৎসাহ পাইয়া স্বকীয় সম্ধিৎ ফিরিয়া পান 
ও যুদ্ধে প্ররত্ত হন অর্থাৎ নিক্ের স্বভাববিহিত স্বধশ্পালন 
করেন । 


নিমিত্তানি চ পশ্যামি_ অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিপরীত ব্যাপার 
ঘটিলেই তাহা দুন্নিমিত্র সূচনা করে ৷ ভাীন্মপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
মহামতি ব্যাসদেব কর্তৃক সমর পরিণাম প্রকাশকালে, তিনি অশুভ 
সূচক উৎপাতের উল্লেখ করেন । তিনি রাজা £তরা্ট্রককে বলিয়াছিলেন, 
পহে রাজন্‌, এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে ; দেখ, এক্ষণে 
ভয়প্রদ ছন্লিমিত্ত সমুদয় উপলক্ষিত হইতে চে | শি রাজন ! মহ 
ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।” অর্জুন ও এখানে এই 
সকল সম্তাবা উৎপাতের উল্লেখ করিলেন । 


হত্ব। স্বজ্নমাহবে-বাসদেব ভীশ্মপর্বেরত তৃতীয় অধ্যায়ে 
ধৃতরাষ্ট্রকে অনুজ্ঞা করেন; “জাতিবধ কর! নিতান্ত নীচ কাৰ্য্য; 


২৪ শ্ৰীমন্ত মবদূগীতা 
অএতব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া! আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও ন! : 
বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া] বেদে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে |” 

অজ্জঞুন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়৷ ফজনবধে 
তাহার বিষাদ ও তজ্জনিত শারীরিক অস্টুত। ও মানসিক ভারসামে'র 
প্রায় বিলোপ ঘটে । 'অথচ বাসদেবের এই যুদ্ধ-নিরৃত্তির অনুরোধে 
খুতরাস্ট্রেব অশ্রন্ধা ঘটিয়াচ্ছিল । 


ন হুন্তমিচ্ছামি সরতাহপি মধুসুদন-_ক্ষত্রির ধর্শ্মানুসারে 
কভূপালগণ সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমনপূর্ববক 
সুখভোগ করিবেন এবং ইহলোকে মহীয়সী কীর্তি ও পরলোকে 
দীর্ঘকাল মহাপুধ প্রাপ্ত হইবেন। মহামতি ভীম্মেরও নির্দেশ 
প্বাধির দ্বার! গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম ; শন্ত্র্ধার। 
স্কৃভাই তাহাদিগের সনাতন ধর্খব:» অতএব অজ্জুনের পক্ষে এইরূপ 
উক্তি তাহার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্ত তাহার পারিপাঞ্গিক অবস্থ। 
কাহার মনের উপর এমন এক অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি করে যে 
বতিনি তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্শপালনে অবহেল! করেন এবং 
বাযগসিকভাবে তাহার বুদ্ধিসঙ্কট, intellectual crisis ঘটে । আর 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তাহার স্বভাব-বিহিত স্বধর্সপালন করাই যে তাহার 
তথা-সর্বজ্জীবের পরম কলদাণকর ও চরম কর্তবা, তাহা বুঝাইয়া 
'্াহাকে যুদ্ধ করিতে সচেষ্ট করিয়াছিলেন । কি উপায়ে ও কি প্রকারে 
বাদুদেব ভাহার এই প্রয়াসে সফল হইয়াছিলেন, সমগ্র গীত! 
তাহারই সাক্ষর। এ কারণ জীবমাত্রেই বুদ্ধিসঙ্কট ঘটিলে তাহা 
নিবারণ করিবার উপায় গীতায় অন্বেষণ করে। ইহাই গীতার 
সার্ধজনীন আবেদনের প্রধান কারণ । 


১। ভক্মপর্বব ১-শ অধ্যায় 


০, 
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১৯ অর্জুনের মতে এই যুদ্ধ করা পাপ ও সমাজের 
মালিন্যের কারক 


পাপমেবাশয়েদস্মান্‌ হত্বৈভানাততায়িনত ৷ 
তস্মান্নার্হ। বয়ং হস্তু* বার্ডরাক্ট্রান্‌ স্ববান্ধবান্‌ । 
স্বক্তনং হি কথ" হত্ব! সুখিনঃ স্যাম মাধব ৩৬ 
যদ্যুপোতে ন পশ্য ন্ত লোভোপহতচেতসঃ | 
কুলক্ষয়কতং দোষং মিত্ৰদোহে চ পাতকম্‌ ॥৩৭৷৷ 
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভি: পাপাদস্মান্লিবন্তিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কতং দোষং প্রপস্থ্যপ্তির্জনার্্দন ॥৮॥ 
কুলক্ষয়ে প্রশশ্যপ্তি কুলধৰ্ব্মাঃ সনাতনাঃ। 

॥ ধর্মে নফ্টে কুলং কৃৎসুমধৰ্ম্মোহভিভবতুত ॥৩৯॥ 
অধর্মাভিভবাৎ কথ প্রহ্যস্তান্তি কুলস্তিয়ঃ । 
স্ত্ীষু ছুষ্টাদু বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণসঙ্ক 4:18০| 
সহ্ধবো নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলস্য চ। 
পতস্তি পিতরে! হোষাং লুপগ্তপপ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥ 
দোষৈরেতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসহ্ববকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্্যাঃ কুলধর্ন্মাশ্চ শাশ্বতা: ॥৪২॥ 
উৎসন্নকুলধর্্মাণাং মন্ুপ্যাণাং জনার্দন ! 
নরকে নিয়তং বাসো ভ বতীতান্ৃশুশ্রুম্‌ 18৩] 
অহোবত মহৎ পাপং কর্তঃং বাবসিত! বয়ম্‌। 
যদ্রাজাসুখলোভেন হস্তং স্থজনমুগাতাঃ 18৪1 
যদি মামপ্রতীকারমশন্তরং শস্ত্রপাণয়ঃ | 
ধার্ভরাষ্ট্রা রণে হন্ুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥ 


অন্বয় মাধব ! এতান্‌ (আচার্ধাদীন্‌)) আততায়িনঃ হত্ব। অপি 


২৬ প্রসব 


পাপম্‌ অস্মান্‌ এব আশ্রয়েৎ ; তস্মাৎ বয়স্‌ যবান্ধবান্‌ ধার্তরাস্ট্রান্‌ হস্তুং 
ন অর্হ্ধাঃ ; হি (যন্মাৎ ) স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম । জনার্দন ! 
যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কুতং দোষং মিত্ৰদ্রোহে 
পাতকং চ ন পশ্যন্তি ; কুলক্ষয়ক্কৃতং দোষং প্রপশ্যস্তিঃ অশ্মাভিঃ অস্মাৎ 
পাপাৎ নিবত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ ( পরম্পরা- 
প্রাপ্তাঃ ) কুলধৰ্স্মাঃ প্ৰণশ্যন্তি : ধৰ্ম্মে নষ্টে ( সতি ) অধর্্মঃ কৎস্্ং কুলং 
অভিভ্তবতি ( আক্রামতি ৷ উত। কৃষ্ণ! অধশ্দাভিভবাৎ কুলন্তিয়ঃ 
্রহস্তস্তি ; বাঞেয় ! স্ত্রীযু ছুষ্টাু বর্ণসঞ্চরঃ জায়তে । সঙ্করঃ কুলস্য 
কুলদ্বানাং ( কুলনাশকানাং ) চ নরকায় এব (ভবতি) এষাং লুপ্ত- 
পিপ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ হি পতস্তি ( নব্রকং গচ্ছন্তি )। কুলপ্রানাম্‌ 
এতৈঃ বৰ্ণসঙ্ধরকারকৈঃ দোষৈঃ, শাশ্বতাঃ ( সনাতনাঃ ) জাতিধর্দ্দাঃ 
( বৰ্ণধৰ্শ্মাঃ ) কুলধন্দাঃ চ উৎসাত্যন্তে (লুপাস্তে )। জনাৰ্দন ! উত্সন্নকুল- 
ধর্্মাণাং মনুয্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুক্রুম ( শ্রুত- 
বস্ধে| বয়ম্‌ )। অহোবত ( কষ্টম্‌ ), বয়ং মহৎ পাপং কৰ্তুং বাবসিতাঃ, 
ষৎ রাজাদুখলোভেন স্বজনং হনস্তুম্‌ উদ্ঘতাঃ। যদি রণে শস্তরপাণয়ঃ 
ধার্রাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারম অশস্তং মাহ তন্বাঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। 
অনুবাদ--হে মাধব! এই সকল আততায়ীকে বধ করিলে 
আমাদিগকেই পাপগ্রন্ত হইতে হইবে | অতএব আমরা নিজেদের বান্ধব 
ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিতে পারি ন! : কারণ আত্বীয়দিগকে বিনাশ 
করিয়া আমর! কিন্ধপে দুখী হইব? যদিও লোভে অভিভূত হইয়া 
ইহার| (দুর্য্যোধন প্রভৃতি.) কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত 
পাতক দেখিতেছেন না, তথাপি হে জনার্দন ! কুলক্ষয়জনিত দোষ 
দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের কেন জ্ঞান 
হইবে না? যেহেতু কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট 
হইলে, অধৰ্ম্ম অবশিষ্ট সমুদয় কুলকে আক্রমণ করে। হে কৃষ্ণ } 


বিষাদযোগ ২৭ 


অধর্শের প্রাদুর্ভাব হইলে কুলন্তরীরা ব্যাভিচারিণী হয়? হে বাঞ্চেয়! 
স্ত্রীগণ ছুন্ট হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে । বর্ণসঙ্কর কুলের এবং কুলনাশক 
গণের নরকেরই হেতু হয়ঃ ইহাদের পিতৃকুলপিণ ও তর্পণোদকের 
লোপতেতু ইহার! নরকে পতিত হইয়! থাকেন । কুলদ্রগণের এই সকল 
বর্ণপঙ্কর কারক দোষ হেতু সনাতন জাতিধর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ) 
নষ্ট হইয়া যায় । হে জনার্দন ! আর শুনিয়াছি উৎসন্ন-কুলধর্ন্ মনুষ্য দের 
চিরদিন নরকে বাস হয় ; যাহাদের কুলধর্খ্ব ও জাতিধন্ম বিনষ্ট হয় 
তাদৃশ নরগণের চিরদিন নরকে বাস হয় । হায়! আমরা মহাপাপ 
করিতে প্রর্ন্ত হইয়াছি ২ যেহেতু রাষ্ভাদুখের লোভে আমর! স্বজনবধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি যুদ্ধে সশস্ত্র ধৃত রাস্ট্রতনয়গণ প্রতিকারপরাজ্মুখ ও 
অশস্ত্র আমাকে বধ করে, আমার পক্ষে তাহ। অধিকতর মঙ্গলজনক 
হইবে । 
ব্যাখ্যা--পাপমেবাশ্রয্সেদম্মাল্‌্__অজ্ঞুনের মতে এই যুদ্ধ 

করিলে তাহাদিগকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে । কেন? 

(ক) হুত্বৈতানাততাগ্নিনঃ. [খ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং এবং 
(গু) মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌। এতদ্বাতীত তাহার মতে “মহৎ পাপং 
কর্ত ম্‌”, কেন না "রাজ/সুখলোভেন হস্ত স্বজ্ঞনমুগ্যতাঃ৮ | 

(ক) হত্বৈতানাততাম্সিনঃ__শক্রবধ ক্ষতিয়ের কর্তব্য ও 
স্বধন্ম । শল্তদ্ধার। মৃত্বাই তাহাদিগের সনাতনধর্ম্ম | তাহ! হইলে অর্জুন 
এই সকল আঁততায়ীদিগকে হত্যা করায় পাপ হইবে, এক্প মন্তবা 
কেন করিলেন ? তাহার উত্তর £ আততায়ী বধ পাপ নহে, ক্ষত্রিয়েকন 
স্বভাববিহিত স্বধশ্ম ৭ কিন্তু প্বতরাষ্ট্রাদির শ্বায় গুরু এবং স্বজন ও আত্বী- 
বন্ধু বধ পাপ। মহামতি ব্যাসদেবের ও অনুরূপ মন্তবা ভীঙ্ষমপর্ষেব- 


১। তল অধ্যায় 


২৮ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


পাওয়া যায় । তিনি মস্তবা করিয়াছিলেন যে, “জ্ঞাতিবধ কর! নিতান্ত 
নীচ কার্ধ্য। বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নিন্ধিষ্ট 
হইয়াছে |” কিন্তু সর্বকালের সমাজবাবস্থার নির্দেশক মনুসংহিত। 
বিপরীত বিধান দেন। মনন বলেন ৯, “কদাপি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না 
হওয়া ও সমাক্‌ প্রজাপালন করা ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের পরমশ্রেয়স্কর | 
ক্ষত্রিয় নুপতিগণ প্রথমতঃ কদাপি বিগ্রহ চেষ্টা না করিয়া! সাম, দান, 
ভেদ-_ এই তিনটি উপায়ের যে কোন একটির প্রয়োগ বা একই 
কালে সকলগুলি প্রয়োগ করিয়। বিপক্ষ বিজয়ে যত্ুবান হইবেন।” 
বর্তমান পরিস্থিতিতে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ পরিহার করিতে বিস্তর চেষ্টা 
করিয়াছালন। বাসুদেব নিজেও বহুবিধ চেষ্টা করিয়া সফল হন 
নাই । বিরোধ অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং আত্তীয় স্বজনরূপ 
আততায়ীবধ অনিবার্ধা হইয়া পড়ে। শ্রেণিনিধ্বশেষে আততায়ীবধ 
সম্বন্ধে মনুর নির্দেশ অত্যান্ত স্পষ্ট । তিনি বলেন, 

গুরুং বা বালৰৃদ্ধো বা ব্রাহ্মণং বা বহু ক্ৃতম্‌ । 

আততায়িনমায়ান্তং হন্বাদেবাবিচারয়ন ॥ 

নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন । 

প্রকাশং বাপ্রকাশং ব! মন্থান্তং মনু ।মৃচ্ছতি ॥ 


গুরু, বালক ব! বস্ৃশ্রুত ব্রা্গণ__যে কেহ হউক ন1 কেন, বধ করিবার 
জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন উপায় ন! থাকিলে, কোন বিচার 
ন| করিয়াই উহাদিগকে বব করিতে পারে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাস্থযা 
ভাঁবেই তউক, আততায়িবধে হস্তার কিছুই হয় ন|; মনা মন্থাতেই 
গমন করে অর্থাৎ ঘাতকের ক্রোধাভিমানিণী দেবত! হন্যমান ব্যক্তির 
ক্রোধেই লীন হয়। 


>| 21১৯-১৩ ₹। ৯1৩5৫০-5৫5 


বিষাদযোগ ২৯ 
শ্রীকৃষ্ণ এই ঘটনাটা অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গিমায় ছেখিলেও ফলতঃ 
অনুরূপ মন্তব্য করেন । তাহার মতে? পরাক্রম, তেজ, ধৈৰ্ঘা, দক্ষত!, 
যুদ্ধে-পলায়ন-ন|-করা, দান ও ঈশ্বরভাঁৰ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ এবং 
আরে| বলেন;* স্ব স্ব কর্ণ্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেন এবং 
স্ভাববিহিত কর্ম করিলে পাপ থাকে নাঁ। এ কারণ স্বধর্শ্মের 
দিক দিয় বিচার করিলে অর্জুনের হ্চিলিত হওয়া উচিত নহে 
যেহেতু ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর্শযুদ্ধ অপেক্ষ। মঙ্গলকর আর কিছুই 
নাই |৩ 
পূর্বোক্ত আলোচনায় বেদব্যাস ও ভীজ্মর এবং এঁকষ্ণের ও মুর 
মত বিপরীত দেখা যাইতেছে | শ্রীকৃষ্ষ এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদ 
জানিতেন | কিন্তু তাহার মতে চিত্তের ভারসাম্য না হারাইয়! জীবের 
স্থভাববিহিত স্বধন্মপালনই সর্ববোৎকৃষ্ট ধর্ম ও চরম বর্তবা। (সে কারণ 
তিনি অর্জুনকে অনুজ্ঞ| করিয়াছিলেন,» “নান! লৌবিক ও বৈদিক 
অর্থবাদ শ্রবণ করিয়] যখন তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি নিশ্চল ও স্থির হইবে, 
তখনই তুমি তত্বজ্ঞান লাভ করিবে |” 


খে) কুলক্ষম্বকৃতং €দাষং_ অর্জুন যে নিজে একজন 
রাঁজকুমার, রাষ্ট্রশাসন ও সমাজরক্ষা যে তাহার অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য- 
কর্ম তাহ! তিনি কখনই ভুলিতে পারিতেছিলেন ন! । এই যুদ্ধে 
যোগ দিলে তদানীস্তন কালের প্রায় সকল ablebodied persons-এর 
মৃত্যু অবশ্যন্তাবী এবং সে কারণ কুলক্ষয় অনিবার্যা হইবে । আর 
কুলক্ষয় হইলে জাতিধর্দ্শ ও আশ্রমধর্জ নষ্ট হইবে এবং পিতৃকুলপিও 
ও তপর্ণোদক লোপ পাইবে । মহামতি ব্যাস ও অনুরূপ মত প্রকাশ 
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করিয়াছিলেন ।৯ “যে ব্ক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুলধর্শীকে নষ্ট করে, 
সেই ধৰ্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়| থাকে |” 

অজ্জুন একজন রাক্ট্রশীসক ও সমাজ রক্ষক । এই লোকক্ষয়কারী 
মহাসমরে কুরুপাগুবের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল পুরুষেরই মুত্যু 
অবশ্থান্তাবী বুঝিতে পারির! অর্জুন আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ইহার 
ফলে কুলন্তরীরা বাঁভিচারিণী হইবেন এবং স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর 
জন্মিবে! শুধু তাহাই নহে, তদানীন্তন সমাজসংস্থার এক- বিরাট 
আমূল পরিবর্তন ঘটিবার সন্তাবনা_প্তৃশাসিত সমাজসংস্থা ভাঙ্গিয়! 
গিয়! মাতৃশাসিত সমাজে পরিণত হইবে । ইহাতে পিতৃলোকের 
পিণ্ড ও তর্পণোদকের লোপ পাইবে এবং কুলপ্গণের এই সকল 
বর্সসঙ্কর কারক দোষ হেতু সনাতন জাতিধর্শ্ব ও আশ্রমধর্শ নষ্ট হইয়! 
যাইবে । 

(গ) মিত্রত্রোহে চ পাতিকম্__বান্ধবহিংসা ও জ্ঞাতিবধ 
একই পর্যায়ের । আত্ীয়স্বজন-ও-বন্ধুহনন দেখিতে নাই । একারণ 
রতরাস্ট্রকে ব্যাস দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়! স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ 
করিবার সুবিধা দিতে চাহিলে, তিনি কহিলেন, “হে তপোধন। আমি 
জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না ১ আপনার তেজঃপ্রভাবে 
আদঘ্যোপাস্ত এই যুদ্ধ শ্রবণ করিব” ।২ 

কথং ন জ্বেয়মস্মাভিঃ পাপাদম্মান্সিবস্তিতুম্‌- _কুলক্ষয়জনিত 
দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিৰৃত্ত হইবার জন্য আমাদের কেন 
জ্ঞান ন| হইবে? এই প্রসঙ্গে মহামতি বাস ধ্বতরাষ্ট্রকে যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহ! ম্মরণীয়। “হে মহারাজ ! তুমি এই অনিষ্ট- 
নিবারণে সমর্থ ; অতএব এক্ষণে কৌরব, পাণুব, সম্বন্ধী ও সুহৃদগণকে 


১। ভীম্মপর্ধব ৪ৰ্থ অধ্যায় ২। ভীন্মপর্ধধ ২য় অধ্যার 


A 
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ধর্মশপথে প্রবন্তিত কর! ***কাল তোমার পুক্রন্দপে জন্মপরি গ্রহ 
করিয়াছে | ---তুমি সমর্থ হইয়াও ইতিকর্তব্যতাবধারণে অক্ষম, সুতরাং 
কুল ও অন্যান্য মহীপালগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কালদ্বারা কুপথে 
নীত হইতেছ ; স্বয়ং অনৰ্থ তোমার প্রাজারূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ।”৯ 
তখন ব্ৃতরাক্ট্র তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, 
“সমুদয় লোকই স্বধর্মধাধনে বিমোহিত, আমিও সেই লোকগণের 
মধ্যে পরিগণিত । হে মহর্ষে” পুত্র সকল আমার বশীভূত নয়; 
অতএব আমার মতে আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করুন *২ 

অৰ্্জুনের বক্তব্য, রাজা ধ্বতরাষ্ট্র পুত্রস্বার্থে এক্সপ বাক্য ব্যবহার 
করিতে পারেন ; কিন্তু আমরা কেন অনুরূপ ব্যবহার করিব? 

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই সব প্রশ্নের কোন উত্তরই দেন নাই। তিনি 
তাহার মতবাদ-_গীতার সারকথা, ০০৮৮৭] 0১672১৫- সর্বশ্রেণীর জীব 
যাহাতে তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্মম পূর্ণভাবে ও সমাক্‌ প্রকারে পালন 
করিয়া সমাজে ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয় এবং 
তাহাই তাহার পক্ষে পরম শুভ ও চরম কর্তব্য মনে করে- _অজ্ঞুনের 
মাধামে এই study in Methodology for optimisation of 
human operative action প্রচার করেন । 

অৰ্জ্জুনের আর এক প্রশ্ন £ “মহৎ পাপং কর্ত;ং” কেন ? না, "রাজা- 
সুখলোভেন হত্তং স্বজনমুগ্যতঃ”। পূর্বেই দেখা গিয়াছে ব)াসদেব 
জ্ঞাতিবধ ও কুলধর্্মবিনাশকে নিতান্ত নী£কাধ্য বলিয়া আখ্যাত 
করিয়াছেন । বেদ এইরূপ বধকে “অপ্রশস্ত ও অহিতকর” বলেন । 
অতএব অর্জুনের পক্ষে এই অবস্থায় এরূপ মনোভাব প্রকাশ কর। 


১। ভীম্মপর্ধব ৬য় অধ্যায় ২। ভীম্মপর্ব ৩য় অধ্যায় 


৩২. শ্রম 


অত্যান্ত বিধেয় বলিয়া মনে হয়। পূর্বে উদ্যোগপর্কেে১ যুধিষ্টির অনুরূপ 
মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "আমরা কৌরবগণকে সংহার করিয়। রাজ্য 
লাভ করিলে ভীষণ কর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয় ।**কুরুবংশীয়ের! 
আমাদিগের জ্ঞাতি ও সহায়; তাহাদের মধো অনেকে আমাদিগের 
গুরুলোক আছেন; অতএব যুদ্ধ করিয়া কৌরবদিগকে বণ কর! 
নিতাস্ত পাঁপকর |” কিন্তু শ্রিকুষ্ণ অন্যরূপ বিচার করেন। “মহৎ 
পাপং কর্ত,ম্‌্” এর উত্তর তিনি দ্বিতীয় অ’ রায়ে চার্টী, শ্লোকে এবং 
চতুর্থ অধ্যায়ে একটা শোকে দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার ব্যাখ্যা 
করা হইবে। 

যমে ক্ষেমতরং ভবে অজ্ঞুন রাস্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক ; 
তাহার মতে এই “মহৎপাপের” 1€7১৪০১ হইতেছে অশন্ত ও 
প্রতিকারপরাজ্ুখ হইয়া ধুতরাস্ট্র তনয়দিগের হস্তে হত হওয়| | পূর্বেই 
দেখা গিয়াছে যে এইরূপ মনোভাব মনুসংহিতার বিরুদ্ধে। আর 
শান্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়। স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া কার্য করা যে শান্তি, 
সুখ ও পরমাগতি লাভের অন্তরায় সেই বিষয়ে শ্রকৃঝ্ণের মন্তব্য 
স্মরণীয়। 


১.১* অজ্ঞ্ুনের বিষণ্ন অন্তরে রথোপরি 
তুষ্ণীভাবে অবস্থান 
সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্কাজ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিসৃজা সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥৪৬॥ 


অন্বস্ম--সপ্তয় উবাচ - শোকসংবিগ্রমানসঃ অজ্জুনঃ এবম্‌ উদ্কা সংখ্যে 
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( যুদ্ধে) সশরং (বাণসহিত: ) চাপং ( ধনুৃর্গাতীবং ) বিসুঙ্ঞ ( ত্যাক্1 ) 
রথোপস্থ উপাবিশৎ। 


তান্ুবাদ__সগ্ুয় বলিলেন - শোকাকুলচিত্তে অৰ্জ্জুন এইরূপ বলিয়া 
রণস্থলে ধনুর্বাশ পরিত্যাগ পূর্ববক রখে বসিয়! রহিলেন। 


ব্যাখা পর্বগ্রাপী যুদ্ধে, ৪1০৪1 £০181 আয এ, গণহত্য| ও 
বিশ্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতি মানব সমাঞ্গের এক বিরাট সম্স্য। | বর্তমান কালে 
আণবিকসমর নিবারণে সারা পুথিবতে আজ যে উৎক$| ও দুশ্চিন্তা, 
অর্জুনের মতে কুরুপাশুবের যুদ্ধ ছিল, সেইবূপ এক ৪1০১৪] total 
আঃ, সর্বগ্রাদী বুন্ধ। ইহ| মন্ৃষ্য সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়! এক প্রলয় 
ঘটাইবে । সমগ্র সমাপ্র ব্যবস্থা ওলট পালট করিয়! চিরন্তন জাতিধর্ম্ম ও 
আশ্রমধর্শ্মের লেপ ঘটাইবে। অতএব এইক্মপ যুদ্ধ কেবল অপরাধ 
নহে, শুধু ০787১ নহে ১ ইহ। পাপের পর্যায় নামিয়। গিয়াছে এবং 
মানব সমাজের অতান্ত এক জঘন্য স্বণার কারণ হইয়! দাড়াইয়াছে। 
এ অবস্থায় অক্জুনের পক্ষে বর্তমান কালের যুদ্ধের ন্যায় এই লোকক্ষয়- 
কারী মহাসমরে নিযুক্ত হইয় তৎকালীন প্রাপ্তবস্পন্ক প্রায় সময পুরুষ- 
সমাজের হননের কারণ হইয়া তিনি সামাজিক ধ্বংসের ও মিত্র- 
দড্রোহজনিত পাপের পাতকী হইতে অস্বীকার করেন। একারণ তিনি 
রাজকুমার ও রাজাপাল হইয়াও অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষান্্ে পরিপোষণ 
করিতে» রাজী, এমন কি, “প্রতিকার পরাম্মুখ 'ও অশস্ত্র” থাকিয়! 
ধুতরাস্ট্রতনয়দিগের দ্বারা হত হওয়া! অধিকতর মঙ্গলজনক মনে করেন 
ও বিশেষভাবে শোকাকুল হইয়া! পড়েন । ইহাতে অজ্জুনের মহান্ুভবতা 
ও মহাপ্রাণত্থা প্রকাশ পায়। তিনি লোভী, স্বার্থণরবশ, আন্নসর্ববস্ব 
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ছিলেন ন! । সর্ব কর্তবোর উপর তাহার কর্তব্য যে সমাজ ও রাষ্ট্ররহ্ষা, 
এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না | 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনের এই অবস্থান্তর তাহার বৃদ্ধি বিকারের ফল 
বলিয়া যনে করেন। তিনি মনে করেন যে অজ্জুন সাময়িকভাবে এক 
বিরাট বুদ্ধিসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়! পড়িয়াছেন ; আর এই বুদ্ধিসন্কটের 
অবশ্ঠন্তাবী ফল স্বভাববিহিত স্বধর্্বতাগ ও সমন্টিভাবে কম্মশক্তির 
অপব্যবহার, অপচয় ও ক্ষয়। পরবর্লা অধ্যায়গুলিতে কৃষ্ণবাসুদেব 
অজ্ঞুনের সম্বন্ধে তাহার এই মত যে অভ্রান্ত, তাহা “বৃদ্ধি যোগাৎ” 
বিচার করিয়া নিশ্চয় করেন যে ধর্মঘুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবস্ঠ 
কর্তবা। পরিণাম যাভাই হউক, তাহা তাহার ( অজ্জুনের ) বিচাৰ্য্য 
নহে। এই রূপ ধর্ণ্মযুদ্ধে ( যাহা ক্ষত্রিয়র পক্ষে স্বভাববিছিত স্বর্ন ) 
কে মরিল, কে বাঁচিল, জয় হইল, ন! পরাজয় ঘটিল, লাভ ও অলাভ, 
পিন্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করিয়! তাহার স্বধর্শ্ম করাই- অর্থাৎ 
ধৰ্ণযুদ্ধে, তাহার কর্তব্য কর্ে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়! ধর্শ্মানুসারে 
যুদ্ধ করিয়া যাওয়াই একমাত্র কর্তব্য । এ যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন হত 
হইলেন কিংব! কুলক্ষয়জনিত সামাজিক মালিন্ত ঘটিল, তাহ! বিচার 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিচার্ধ্য বিষয় হইতেছে ; একজন 
কুতবিগ্ ক্ষত্রিয় রাজকুমার সমাজে শাম্ত্ান্থুসারে তাহার স্বধৰ্ম্ম, ordained 
এ পালন করিয়াছেন কিনা? এজন্য কৃঞ্চবাসুদেব অজ্ঞুনের মহৎ- 
পাপের ব্রিবিধ কারণের প্রত্যেকটা মুখ্যভাবে উত্তর ন! দিয়! স্বধর্ম্ম- 
"পালনের বিষয় বিশদ আলোচন! করিয়া! অজ্জুন-তথা-জীব স্বকীয় কর্তবা- 
কর্ম কি করিয়] সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সম্পাদন করিবে ও তাহার কর্ম্ম- 
শক্তির পরাকাষ্ঠ। সাধন করিতে পারিবে, ভগবদৃগীতায় কর্মাকরার সেই 
কৌশলের এক উত্তম বিশ্লেষণ পূর্বক তাহার সুপরিকল্পিত নির্দেশ দেন । 
ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অঞ্জুনবিষাদযোগোনাম প্রথমোধধ্যায় । 
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ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের কথোপকথনের (41510845-এর) অর্জুন- 
* বিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় । ইহাতে দুইটা বিষয় লক্ষ্য করিবার 
আছে। প্রথম, গীত] শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এক অসাধারণ কথোপকথন, an 
extraordinary dialogue | গীত1 অধায়ন কালে এই কথাই আমাদের 
সর্ধদাই মনে রাখিতে হইবে। ইহাদের মধো একজন ক্ষত্রিয় 
রাজকুমার, ধাহার কর্ত্তবাকর্শ্ম রাক্ট্রশাসন ও সমাজরক্ষ1 £ আর অপরজন 
শ্রীক্ঃ, সেই রাজকুযারের Friend, Philosopher and Guide | 
আমর] দেখিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে এবং তাহার মাধামে তাহারই মত 
যে সকল লোকপাল এবং সমাজ ও রাস্ট্রশাসক “বিষমে সমুপস্থিতে” 
সাময়িকভাবে সংমুঢচেতা হইয়া পড়েন এবং তাহাদের স্বভাবজাত 
কর্ততবাকর্শ্ব সম্পাদনে শৈথিল্য দেখান, তাহাদিগকে বিগতযোহ 
করিয়| স্বধর্্ম-সম্পাদন করিতে নিয়োগ করাই কৃষ্ণবাসুদেবর মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণ গীতার আলোচা বিষয় প্রত)ক্ষভাবে 
/. জনসাধারণের কোন কাজে আসিবে কিন! তাহা বিচার্য্য। তাছাড়া, 
জনগণের উপযোগী নির্দেশ তাহার বক্তবোর মধ্যে থাকিবার কথ। নহে 
এবং থাকে ও নি। যাহা আছে, তাহা ০obiter dicta-র ন্যায় 
প্রাসঙ্গিক ও তুলনামূলক আলোচনার সময়। তবে এই প্রসঙ্গে 
অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবের কর্্মকরার এক সর্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি ও সর্বব- 
শ্রেণির জীব যাহাতে তাহার স্বভাববিহিত স্বধশ্ম পূর্ণ ভাবে ও সমাক্‌ 
প্রকারে পালন করিয়া সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে 
সমর্থ হয়, শরীক তাহার এক সামগ্রিক কৌশলের ব্যাখযান 
করিয়াছেন । ইহাই গীতার সার্বজনীন আবেদনের কারণ। 
দ্বিতীয়, অঙ্জন এক বিষম অবস্থায় পড়িয়া অত্যন্ত ছুঃবীত ও 
অবসন্ন হইয়া পড়েন । পূর্বেবেই দেখিয়াছি মহামতি ব্যাসের মতে এই 
যুদ্ধ অত্যন্ত গহিত কৰ্ম্ম । তাছাড়।, ইহাও দেখিয়াছি যে কুরুপাণ্ডবের 
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যুদ্ধ আজকালকার ৪!০৮৪! 8০৪] ৯/৪৮, সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ন্যায় গণহত্যার 
কারণ হুইয়াছিল। এন্সপ সর্বনাশ] অবস্থায় সাধারণ মানুষ পড়ে 
কিন! ? যদি না পড়ে, তাহ! হইলে গীতোক্ত বাণী তাহাদের 
অনাড়ম্বর জীবন যাপনে এবং সাধারণ বিপদ আপদে কতদূর সহায়ত! 
করিতে পারে _ তাহাও বিচাৰ্য্য । 

এই প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন বুদ্ধিজীবীরা! 
মনে করিতেন যে গীতার এই প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ব কিছু নাই। 
কিন্তু তাহার! স্বীকার করেন যে প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট । 
গীতাকার কুরুপাগ্ডবের বহু গুধবান ও শ্রদ্ধেয় সেনানায়কদিগের নাম 
পাঠককে স্মরণ করাইয়া এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যে কী ভীষণ রূপ লইতে 
পারে তাহার এক ইঙ্গিত দিলেন। তিনি এই লোমহ্র্ষণ বিগ্রহের 
এমন একটা স্বচ্ছ আলেখ্য অঙ্কণ করিয়াছেন যে কুরুক্ষেত্রের সমগ্র 
ছবিটী পাঠকের স্কুল চক্ষুর সম্মুখে ভাঁসিতে থাকে এবং পরে অর্জুনের 
যে হতাঁশবাঞ্জক করুণাময়ী উক্তি লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠকের 
হৃদয়ঙ্গম করাইবার এক আশ্চর্য্য সূচন!। এ বিষয় স্বীকার করিলেও 
ভাহার! মনে করেন যে, যে ধর্শ্মতত্ব ব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য এই 
অধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। শঙ্করাচার্য্যও বোধ হয় এ কারণ 
এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । আমাদের বিবেচনায় কিন্তু মনে 
হয়, ইহ! এক ভ্রান্ত ধারণা । ধর্শ্ম বলিতে আমর! সমগ্র ধর্মনীতি 
মনে করি; যাহ! সমাজকে ধারণ করে, অর্থাৎ যে আচার ব্যবহার 
সমাজরক্ষার অনুকূল, তাহাই ধর্ম) কেবল সমাজের ছানিকর কর্ম 
অধৰ্ম্ম । অতএব ইহার অন্তর্গত রান্রধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, সংসারধর্শ ও 
আধ্যাত্মিক ধৰ্ম্ম । আহার, বিহার, শিক্ষ!, বৃত্তি, উপাজ্জন, স্বজন- 
পালন, শক্রদমন, সদাচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যু। প্রভৃতি সমস্তই ধর্মের 
অন্তর্গত | গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ধৰ্ম্ম এই সামগ্রিক কর্মশক্কির নামান্তর ; 


© 


বিষাদযো ৩৭ 


এজন্য কৃষ্ণবাসুদেব অর্জুনের “মহৎপাপের” ত্রিবিধ কারণের প্রতোকটীর 
মুখযভাবে কোন উত্তর না দিয়! জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্মপালনে র 
বিযয় বিশদ আলোচন! করিয়াছেন। এমন কি, আত্মার অবিনশ্বরত! 
সম্বন্ধে প্ৰসঙ্গক্ৰমে ব্যাখ্যান দিয়াছেন এবং সপ্তশতী সমগ্র গীতায় মাত্র 
বিশটী১ শ্লোকে এই অত্যান্ত ছুজ্ঞেয় বিষয়বস্তুর বিচার করিয়াছেন । 

সমস্ত প্রাচীন বাখণাগ্রস্থগুলি গভীর দার্শনিক তর্ব-আলোচশাম্্ 
পূর্ণ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাতৃগণ ভুলিয়া! যান কিংবা ন! ভুলিলেও 
গীতাব্যাখা] কালে উল্লেখ করিতে চাহেন ন! যে মহাভারতীয় যুগে 
রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থায় বিরাট এক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল এবং তখন 
পার্থপারথি শ্রীকৃষ্ণ এই বিপর্যায়রোধে এই সকল উপদেশ দিয়াছিলেন | 
আধুনিক ব্যাখণাতৃগণ মনে করেন যে পরবর্তী যুগের বিপৰ্য্যয় ক্ষেত্রেও 
সেই সকল উপদেশ প্রযোজা। কারণ, ইহাদের মতে গীতাতে 
দার্শনিক তত্ত বিস্তর আছে, তথাপি ইহাতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই 
কথিত হইয়াছে । আপুনিক বিজ্ঞানের মানানুষায়ী গীতা সে কারণ 
শুধু এক বিরাট Operational Research নহে; ইহ তাহ! অপেক্ষা 
অনেক ব্যাপক । সমাজের সর্ক্বশ্রেণির জীব যাহাতে তাহার 
স্বভাববিহিত স্বধৰ্শ্ব পূর্ণভাবে ও সমাক্‌ প্রকারে পালন করিয়! সমাজ ও 
সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ হয়, সেই কর্মকরার পদ্ধতির 
এক সামগ্রিক কৌশলের বণাখাঁন 1 ]t is a study in methc- 
dology for optimisation of efficient human action in the 
society at a given point of time | <ই ধারণার বশরত্তী হইয়! 
তাঁহার! মুখ্যত সামাজিক ও রান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে গীতাবচনের 
বাযাখ্যায় প্রবৃত্ত হন । 


| ১১-৩০ 


৩৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 

এই দৃষ্টিভঙ্গিমায় প্রথম অধ্যায়ের বিশেষ গুরুত্ব ; বিশেষ করিয়া 
আধুনিক কালে আণবিক শক্কিযুগে। আজকালকার বিশ্বে, প্রায় 
সমস্ত সভাজাতি তাহাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্বার প্রভাবে যে 
আণবিক শক্তির অধিকারী হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক 
হইবার আশা করে, দেই আণবিক শক্তির অপব্যবহারে যে কোন 
সময়ে বিশ্বের ধ্বংস হইবার সন্তাবনা। কিন্তু তাহার প্রতিরোধে বা 
প্রতিষেধক হিসাবে এই সকল সভ্যজাতি এখনে! কিছু স্থির করিতে 


পারে নাই। আধুনিককালের “বিষমে সমুপস্থিতে” গীতা বচন হইতে - 


কোনব্প নির্দেশ পাওয়া যায় কি ন! ? এইরূপ অবস্থায় কুরুক্ষেত্র 
কি কারণে সর্বগ্রাসী 81০৮৪] (০৭1 ৮/৪: হইয়াছিল এবং তজ্জনিত 
অপরিষেয় ৪en০০ide, গণহত্যা ঘটিয়াছিল এবং সেই বিপর্ধযয়রোধে 
পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার এক সহস্র 
বিশ্লেষণের বিশেষ তাৎপর্য আছে! আর এই কারণেই সমগ্র গীতায় 
প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্ব | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাংখ্য যোগ 


২'* বিষণ্ণ অ্জ্জুনের প্রতি মধুসূদনের বাণী 
সন্বন্ধে সঞ্জয়ের সংবাদ পরিবেশন 


সঞ্জয় উবাচ__ 
তং তথ! কৃপয়া বিন্টমশ্রুপূর্ণা কুলেক্ষণম্‌ । 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদন: ॥১॥ 


অন্বয়-_সঞ্জয় উবাচ - মধুসূদনঃ তথ! কুপয়া আবিষ্টম্‌ অশ্রুপূর্ণা- 
কুলেক্ষণম্‌ বিষীদন্তং তম্‌ ( অৰ্জুনম্‌ ) ইদং বাক্যম্‌ উবাচ । 


অন্মুবাদ--সৃঞ্জয় কহিলেন, তখন কৃপাবিষ্ট, অশ্রপূর্ণ-আকুলনয়ন, 
বিষণ অর্জুনকে মধুসূদন এই কথা কহিলেন । 


২.১ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন $ কি নিমিত্ত কশ্মাল ? এই তুচ্ছ দুর্ববলত। 
ত্যাগ করিয়া! যুদ্ধার্থে উত্থিত হওয়ার অনুজ্ঞা 


শ্রীভগবানুবাচ- 
কৃতস্ত্। কশ্মালমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনার্ধাজুষ্টমন্তর্গাম কীন্তিকরমজ্ছুন ॥২॥ 
ক্লৈবাং মাস্ম গম: পার্থ নৈতৎ তথ্যুপপদ্যাতে । 
্ষুদ্রং হৃদয়াদৌবর্বলাং তক্ষোতিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩| 
অন্বয় _শ্রীভগবান্‌ উবাচ, অর্জুন! বিষমে (সঙ্কটে) কুতঃ 
অনার্ধাজুই্টম্‌, অধর্গা্‌, অকীত্তিকরম্‌ ইদং কশ্মালঃ (মোহ:) ত্বা 
সমুপস্থিতম্‌ ? পার্থ,। ক্লৈবাং ( কাতৰ্খ্যং ) মাস্ম গমঃ ( মা গচ্ছ ) ত্ৰয়ি " 


৪০ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


এতৎ ন উপপণ্ভেতে (যোগাং ন ভবতি )1 পরস্তুপ ! ক্ষুদ্রং হৃদয়- 
দৌর্কল্যং তাক্কা উত্তিষ্ঠ । 


অন্ুুবাদ--তীভগবান্‌ কহিলেন, হে অর্জুন সঙ্কটকালে কেন 
মুঢ়জনোচিত, অবধর্থজনক এবং অযশস্কর এই মোহ তোমায় আক্রমণ 
করিল? হে পার্থ! কাতর হইওন| : তোমার ইহা যোগ্য নহে। 
হে পরস্তপ ! হৃদয়ের তুচ্ছ ছুর্ধলত| ত'গ করিয়! ( যুদ্ধার্থে ) উদিত 
হও । 


ব্যাখ্যা কুতত্্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং-এই 
প্রশ্নের উত্তর ত প্রথম অধ্যায়েই অঞ্জন দিয়াছেন। তাহার যুক্তি যে 
ধর্মান্বমোদিত, তাহাও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন ।৯ কিন্তু 
উদ্যোগপর্কে২ ভীমসেনের মুখে সান্ত্ববাদে শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
প্এক্ষণে নিশ্চপ্ন করিলাম, যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ঘুদ্ধাভিলাষী 
বাক্কির ও চিত্তরুত্তির বৈপরীতা জন্মে |” 

এই প্রকার যুক্তি অবতারণ| করিলে অনেকে ও কৃষ্ণের এই প্রশ্নের 
উত্থাপন অধুক্তিকর বলেন। কিন্তু ইহ! ঠিক নহে। ভীমসেনের 
সাস্তুবাদে শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট বিস্ময়বোধ হইয়াছিল । তিনি আশ্চর্ধা হইয়া, 
অঙ্জুনকে এখন যেনধপ বলিতেছেন, তাহার (ভীয়সেনের) প্রতি তখনও 
অনুরূপ বাকা বাবহার করিয়াছিলেন £ “কি আশ্চর্য্য । আপনি 
ক্লীবের ন্যায় আপনাকে পুরুষত্ববিহীন অনুভব করিতেছেন । আপনি 
মোহে একান্ত অভিভূত হইয়াছেন ; তন্নিমিত্তই আপনার মন বিকৃত 
হইয়| উঠিয়াডে | আপনার সহৃদয় কম্পিত হইতেছে, মন বিষ হইয়াছে 
এবং আপনি উস্তত্তে অভিভূত হইয়াছেন? তন্নিমিত শাস্তি সংস্থাপনে 
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৮১ 


সাংখা যোগ ৪১ 


যন্ত্র করিতেছেন ।+-এক্ষণে আপনি আপনার কর্ম্ম ( স্বভাববিহিত 
সধর্শ) ও ক্ষত্রিয় কুলজন্ম বিবেচনা করিস! যুদ্ধে মনোনিবেশ 
করুন |”১ 
ভ্রীকুষ্চের এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে তিনি পাগুবদ্দিগের 
সৈন্যাধ্যক্ষ্য ভীমসেন ও তাহার তৃতীয় ভ্রাতা, পাণ্ডবপক্ষের অন্য একজন 
প্রধান রণনিয়ন্ত্রককে সমানভাবে উৎসাহ দিয়া স্বধর্স্ূপালনে উদ্দদদ্ধ 
করিতেছেন । 

অনাৰ্য্যজুষ্টমস্বৰ্গ্যমকীত্তিকরং--এই কারণে এইরূপ মোহ 
অনার্ধাসেবিত, (অর্থাৎ যাহার! জাতিধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম পালন করে 
না) অস্গর্গা ( অর্থাৎ ক্ষাত্ধর্দ্ের বিপরীত, অতএব অধর্শ্মোচিত, তথ! 
স্বর্গের প্রতিবন্ধক ) এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অযশস্কর | 

বিষমে সমুপস্থিম_এই শব্দ ছুটী বড়ই গোল বাধাইয়াছে। 
প্রথম অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি অজ্ভুনের প্রধান যুক্তি__যেহেতু 
কুরুপাগুবের এই বিগ্রহ সর্বগ্রাসী ৪1০৮৭] 6০121 war, এবং ইহার 
অনুচ্ছেদহিসাবে চতুর্ববর্ণ সমন্থিত সমাজসংস্থার সনাতন বর্ণাশ্রমধর্শ্ম 
সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাইবে, সেহেতু এই সর্বনাশা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
হওয়াই ধর্ন্মান্থমোদিত । কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণ দেখিতেছেন যে ক্ষত্রিয় রাজ- 
পুরুষগণ তাহাদের স্বভাববিহিত স্বধর্পালন- ্যায।যুদ্ধ করিতে পরাম্মুখ 
হুইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত হইয়! ধন্রর্বাণ পরিভ্যাগপূর্ববক রথে বলিয়া 
ব্রহিলেন | A complete intellectual crisis—- এক অবিচ্ছেদ্য 
বুদ্ধিসঙ্কট। ইহাপেক্ষা আর কি বিষম অবস্থা হইতে পারে? 

অতএব দেখা যাইতেছে কুরুক্ষেত্রে দুই প্রকার ধর্শ্মানুশাসনের 
ংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে ভীমসেন ও অর্জুনের 


মি ন 
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৪২. শ্রীমন্তগবদ্গীতা 

যুক্তির পশ্চাতে মহামতি ব্যাস ও বেদের নির্দেশ | আর ইভাও 
দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের যুক্তির সহায়ক মন্ত্রংহিত|। শ্রীকৃষ্ণের মতে 
স্থভাববিহিত স্বধন্মপালনই জীবের পরমকলাাণকর ও চরম কর্তবা। 
অতএব ধর্ম্মযুদ্ধ কর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য কর্তবা । পরিণাম যাহাই 
হউক, তাহা বিচার্ধা নহে । অন্যথা এই স্বভাববিহিত কৰ্ম্ম না করিয়া 
রণক্ষেত্র হইতে পলাপ্নন করিলে স্বধর্মত্যাগ করিয়া পাপভোগী হইতে 
হইবে। এইরূপ যুদ্ধে আঙ্গীয় স্বজন হত হইলেন কিংবা কুলক্ষয়জনিত 
সামাঞ্তিক মালিন্য ঘটিয়! বর্ণাশ্রমধশ্শ লোপ পাইল কিনা-_তাহা বিচার 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই | বিচার্ধা বিষয় হইতেছে £ ক্ষত্রিয় 
রাজকুমার সমাজে শাস্ত্রান্থুসারে তাহার স্বধর্মপালন করিয়াছেন 
কিনা? আক সমগ্র গীতায় স্বধর্শপালনের বিষয় বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। স্বধর্শপালনই তাহার প্রখ্যাত মতবাদ । তিনি অর্জুনের 
মাধামে এই মতবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন । 


ক্রৈব্যং মাশ্ম গমঃ পার্থণপার্থ! পঙ্ক হইও না।” ইহা 
প্রথম অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকের উত্তর । সযাজরক্ষক ও বাস্ট্রশাসকের 
পক্ষে "কোটি কোটি” নাগরিক হতার কারণ ও দর্শক হইবার পরও 
স্নায়ু সুস্থ রাখা স্থিতধীর পক্ষে সম্ভব হইলেও মানুষের পক্ষে, তা 
তিনি যতই অসাধারণ হউন না কেন, সুস্থ ও প্ররুতিস্থ থাকা প্রায় 
অসম্ভব । বর্তমান কালে আমাদের এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয় 
নাই-_-একমাত্র সাদৃশ্য, আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া হিরোসিমার 
ধ্বংসকাণ্ড। ইহার ফল আমাদের সকলের জানা আছে | 


নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ভতে-_তোমাতে ইহা শোভ। পায় না। শ্রীকৃষ্ণের 
এইরূপ উক্তি জনসাধারণের নিকট সতাই বিভ্রান্তকর | ইহার উপর 
বাসুদেবের পক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যংশ স্তব্য অধিকতর অপ্রীতিকর 


সাংখ্য যোগ ৪৩ 


বলিয়া প্রতীয়মান হয় । এই প্রপঙ্গে ধর্স্রাজ যুধিষ্টিরের মত স্মরণীয় । 
“যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয়ের তুলা : কেন না, উহাতে অন্বা কর্তৃক 
অনেক প্রিয় ব্যক্তির প্রাণসংহার হইয়া থাকে । এইরূপে বিজয়ী 
বাক্তির মান,জাতি, বল এবং পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশ নিবন্ধন মহান্‌ 
নির্ধেদ উপস্থিত হয়1-*-সংগ্রামে অনাত্ধীয় বাক্তিগণকে সংহার 
করিলেও অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে । **'শক্রগণকে 
সমূলে উন্মহলিত করিতে পারিলে শান্তিলাভ হয় বটে, কিন্ত উহা 
নিতান্ত নৃশংসতার কার্ধা "১ তাহার উপর এই হত্য! যদি গণহত্য। 
হয় এবং ফলে সমগ্রসমাজ বাবস্থ। ওলট পালট হুইয়া! যায়, 
তাহ! হইলে তাহার গরুত্ব যে কত অধিক, তাহ! সহজেই 
অনুমেয় | 
কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধ মতের উত্তর-_শ্রীকৃষ্ণ নিন্দিষ্ট স্বভাববিহিত 

স্বধশ্শ সম্পাদন করার কৌশল । অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহার প্রব্যাত 
অন্তুশাসন,* 

স্বে স্বে কর্শণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

স্বকৰ্শ্বনিরতঃ সিদ্ধিং যথ! বিন্দতি তচ্ছৃণু 1৪৫1 

যৃতঃ প্রবৃপ্তির্ভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্‌। 

স্কর্ম্মণ। তমভ)চর্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬৷৷ 

তোয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে! বিগুণঃ পরধর্শ্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ । 

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্কল্লাপ্নোতি কিল্তিষম্‌ ॥৪ ৭। 

সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেৎ। 

সর্বারভ্ত। হি দোষেণ ধৃমেনাগ্নিরিবার্তাঃ 1৪৮ ॥ 


১। উদ্ভোগপর্ক্ ৭১ অঃ ২| ১৮৪৫-৪৮ 
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২.২ অজ্জুনের যুদ্ধে বিরত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ 
এবং যুদ্ধ করিব ন! স্থির করিয়া হ্ৃষীকেশকে 


তীহার যতজ্ঞাপন 
অৰ্জুন উবাঁচ--- 

কথং ভীশ্মমহং সংখো দ্রোণঞ্চ মধুসূদন । 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎ্স্যামি পূজার্তাবরিসৃদন ॥৪॥ 
গুরূনহত্বা হি মহান্থভাবান্‌ 

শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষামলীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ গুরূনিহৈব 

ভুজীয় ভোগানু রুধিরপ্রদিপ্ধান্‌ ॥৫॥ 
ন ঠ5তদৃবিদ্বাঃ কতরক্্রো গরীয়ে। 

যদৃবা জয়েম যদি বা নে| জয়েয়ুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজ্রীবিষাম- 

স্তেইবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্টাঃ ॥৬॥ 
কার্পণা-দোষোপহতস্্ভাবঃ 

পচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমৃঢ়চেতাঃ | 
যচ্ছেয়ঃ স্যারিশ্চিতং ভ্রহি তন্মে 

শিষ্যান্তেহহং শাধি মাং হাং প্রপন্নম্‌ ॥৭] 
ন হি প্রপন্ঠামি মমাপনুগ্যাদ 

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিল্দ্িয়াণাম্‌। 
অবাপা ভুমাবসপতুযুদ্ধং 

রাজ্জাং দুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥৮৪ 

সঞ্জয় উবাচ-__ 

এবমুক্া হৃন্ীকেশং গুড়াকেশ: পরন্তপঃ | 
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্কা তুষ্ঠীং বভুব হ 1৯॥ 


ও 


সপ 


সাংখ্য যোগ ৪%. 


ভন্বম্ম__অর্জুন উবাচ - অরিসৃদন মধুসূদন ! অহং সংখ্যে পৃজার্ছে 
ভীম্মং দ্রোণং চ প্রতি কথম্‌ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) যোৎস্যামি | মহানুভবান্‌ 
গুন্ধন অহত্বা হি ইহ (ভূলোকে ) ভৈক্ষাম্‌ ( ভিক্ষান্নম্‌ ) অপি ভোক্ত,ং 
শ্রেয়: ; গুরূন্‌ হত্বা তু ইহ রুধিরপ্রদিপ্ধান্‌ ( রুধিরলিপ্তান্‌ ) এব অর্থ- 
কামান্‌ ভোগান্‌ ভুঞ্জীয়। যদ্‌ বা জয়েম যদি ব| নঃ ( অস্মান্‌ ) জয়েখুঃ, 
নঃ (অস্মাকং) কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ ; যান্‌ হত্ব। ন 
জিজীবিষামঃ এব, তে ধার্ততরান্ড্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ | কার্পণাদোষো- 
পহতস্বভাবঃ ধৰ্ম্মসংমূচেতাঃ ( ধৰ্ম্মাধর্শ্মেয়োঃ সন্দিপ্ষচিত্তঃ) ( অহং ) 
ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং মে ব্রুহি ; অহং তে (তব) 
শিক্ঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি ( শিক্ষয় )। ভূমৌ অসপতুং (নিষ্ষণ্টকং ) 
খদ্ধং ( সমৃদ্ধং ) রাজাং (তথা) সুরাণাম্‌ অপি আধিপত্যং চ অধাপা 
যৎ (কৰ্ম্ম ) মম ইন্ড্রিয়াণাম্‌ উচ্ছোষণং (অতিশোবকরং ) শোকম্‌ 
অপনুগ্াৎ ( তৎ ) নহি প্ৰপশ্যামি । 

সঞ্জয়ঃ উবাচ - পরস্তপঃ গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্রঃ অর্জ্জুনঃ) হৃষীকেশম্‌ 
এবম্‌ উক্ত। ( অহং ) ন যোৎস্যে ইতি উক্ধ। তুষ্ণীং বভুব । 

অনুবাদ অৰ্জ্জুন কহিলেন, হে অরিসূদন মধুসূদন ! রণস্থলে 
আমি কিবূপে পূজনীয় ভীগ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণ দ্বার! যুদ্ধ করিব? 
( সেকারণ ) মহানুভব গুরুদিগকে হতা! ন! করিয়া, ইহলোকে ভিক্ষান্্ 
ভোজনও (ভাল) শ্রেয়: ; অপর পক্ষে গুরুজনদিগকে বধ করিলে 
আমাদিগকে ইহলোকে তাহাদের শোণিত লিপ্ত অর্থকামনাযুক্ত 
ভোগ্যবস্থ উপভোগ করিতে হইবে । (এই যুদ্ধে) যদি আমর! 
(কৌরবগণকে ) জয় করি, অথব! ( কৌরবগণ ) আমাদিগকে জয় 
করে, এই উভয়ের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিক, তাহাও বুঝিতে 
পারিতেছি ন1 ; কেননা ধাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমর! স্বয়ং জীবিত 
থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে উপস্থিত 


ADD 
1: 
XS): 
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রহিয়াছে । চিত্তের দীনতা এবং কুলক্ষয়জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক 
শৌধ্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মাধর্স্ব সঙ্থদ্ধেও বিযু হইয়া 
পড়িয়াছে। আমি তোমার-শিষ্য ও শরণাগত ; যাহ! আমার পক্ষে 
শ্রেয়স্কর, তাহ। আমায় শিক্ষ। দাও। পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধশালী 
রাজ্য, এমন কি ষর্গরাজোর আধিপত্য পাইলেও আমি এমন কোন 
উপায় দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক 
অপনোদন করিতে পারে । 

সঞ্জয় কহিলেন, হৃষীকেশ গোবিদ্দকে (শত্রতাপন জিতনিদ্র ) 
অজ্ঞুন “আমি যুদ্ধ করিব না” এই বলিয়। মৌনী হইয়া রহিলেন। 


ব্যাখ্য1_ প্রথম অধ্যায়ে অৰ্জ্জুন তাহার যুদ্ধ-না-করা সিদ্ধান্তের 
বিষয় আলোচন। কক্সিয়াছেন । এখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্ুযোগে তাহার 
যুক্তিগুলির সারমর্ম্ম পুনরুক্তি করিলেন। অর্জুনের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে 
যোগ দিবার প্রধান অন্তরায় তিনটি, £ (ক) রণস্থলে ভীম্ম দ্রোপ 
প্রভৃতি পূজনীয়ের বিরুদ্ধে কি করিয়া! যুদ্ধ করিবেন? (খ) এই সকল 
গুরুজনদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া ভাঁহাদের রুধিরলিগ্ অর্থকামনাযুক্ত 
ভোগ্যবস্ক কি করিয়া উপভোগ করিবেন? এবং (গ) এতদ্বাতীত 
যুদ্ধে বহু জীবন হননের পর অবশ্যস্তাবী বর্ণসঙ্করের ফলে কুলক্ষয়জনিত 
দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতা । 

এই ব্যাপারে অর্জুন নিজে ধর্শ্মাধর্শ্ সম্বন্ধে বিমুঢ়চিত্ত হইয়া পড়েন 
এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসিতে না পারিস! শ্রীরুষ্ণকে তাহার পক্ষে যাহা 
মঙ্গলজনক, সে বিষয় নির্দেশ দিতে অনুরোধ করিলেন । 

পূর্বে দেখিয়াছি মহামতি ব্যাস, ধর্ম্নরাজ যুধিষ্টির প্রভৃতি সকলেই 
যুদ্ধ অত্যন্ত নীচ কাজ বলিয়| মত প্রকাশ করেন। মঙহুসংহিতাও 


০ ০ 


- 


সাংখ্য যোগ £৭ 


অনুরূপ মত? দেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পাগুবগণ যুদ্ধ পরিহার 
করিবার বিস্তর চেন্ট! করিয়াছিলেন। কুষ্ণবাসুদেব নিজেও বহুবিধ 
চেট্ট! করিয়া সফল হন নাই । নিজে দৌতা করিয়াও অবস্থার কোন 
উন্নতি করিতে পারেন নাই । বিরোধ অবশ্যস্তাবা হইয়! পডয়াছিল 
এবং পাণগুবশিবিরে যুদ্ধ অনিবাধা হওয়ার সিদ্ধান্তে যুদ্ধপ্রস্ততি আরস্ত 
হইয়! গিয়াছিল |. এ সমস্ত অর্জ্জুনের অজান! নহে । তবে এখন এক্*প 
যুক্তি তাহার ন্যায় ব্যক্তির কর্তব্য নহে । গণহত্যা হইয়াছিল, ইহা ঠিক ; 
কিস্ত কোন উপায় ছিল না। অৰ্চ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ 
দিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে নহে, পরোক্ষভাবে । আর দুইটা প্রশ্নের 
[ (ক) এবং (খ) ] উত্তর ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে দেন : 

তন্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্খযাকাধাবাযবস্থিতে। | 

জ্ঞাত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কর্তুমিহার্হ্‌সি ॥ 


কম অকর্্ম বাবস্থ। বিষয়ে শাস্তই তোমার প্রমাণ ; এই শাস্ত্রোক্ত কর্ম 
অবগত হইয়া তুমি কৰ্শ্মের অনুষ্ঠান কর। 


এই শাস্ত্রকি? সর্বকালের সর্ববজনশ্রদ্ধেয় মহুসংহিতা। পূর্ব্বেই 
দেখিয়াছি নিজের জীবন রক্ষা! করিবার অন্য কোন উপায় ন| থাকিলে 
বাল, ব্রাহ্মণ ও স্বজনবধে কোন পাপ হয় না! আর যুছ্ধলক 
গজজঘোটকাদি যুদ্ধোপযোগী বাহন এবং স্বর্ণরজতাদি শ্রেষ্ট সম্পত্তি সকল 
রাজাকে সমর্পণ করিবে ।২ শ্রীকৃষঃও অনুন্ধপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন ।* ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মানুযায়ী "এই যুদ্ধে হত হইলে বর্গপ্রাপ্তি 
হইবে, আর জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব হে 
কোস্তয় ! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়! উত্থিত হও ।” অতএব যুদ্ধে 
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৪৮ 


পাণ্ডবগণ জয়ী হইলে রাজধর্মান্বযাতী তাহাদের ঘুদ্ধলন্ধবস্তর ভোগ - 


কদাপি দোষছুষ্ট নহে । 


ভৈক্ষ্যমপীহ €লাঁকে-উদ্যোগপর্বে পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে 
তাহার মন্তবা১ ধর্ম্মরাজ্জ যুিষ্টিরকে জানাইয়া দেন। তিনি বলেন, 
“হে মহারাক্্! ব্রদ্মচর্যাদি কার্য) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে । সমুদয় 
আঁশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যাচরশ নিষেধ করিয়! থাকেন । বিধাতা 
সংগ্রামে জয়লাভ ও প্রাণপরিতাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্শ্ম বলিয়া নির্দেশ 
দিয়াছেন, অতএব দীনতা! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় ।৮ 


কার্পণ্যদে ষোপহতত্বভাঁবঃ__কার্পণ্য ও দোষ-_ এই ছুইটা 
শব্দ অর্জুনের চিত্তের ছূর্ববলতার দুইটা পৃথক পৃথক কারণ নির্দেশ 
করিতেছে | কার্পণা অর্থাৎ কৃপণত।, দানত! | কেন চিত্তের এই 
দীনত! 1? গুরুবধ ও গণহত্য।। আর দোষ বলিতে অর্জুন বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলেন যে এই হত্যায় সামাজিক মালিন্য ও তন্নিমিত্ত কুলক্ষয়- 
জনিত দোষ নিশ্চয়ই ঘটিবে । 

প্রথম কারণটা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নহে, তাহ! পূর্ব্বেই ধর্ম্মরাজের 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় কারণের 
খগ্ডণে শ্রীকুষ্ণ কোন যুক্তি দেন নাই। সর্বকালেই বিশেষ বিশেষ 
রাষ্ট্রিক বিপর্ধায়ে সমাজে সম্পূর্ণভাবে ওলট পালট হইবার সম্ভাবন! 
এবং অতীতে বহুবার এইরূপ সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। বাষ্্র- 
শাসক হিসাবে অজ্জুনের পক্ষে এইরূপ প্রশ্ন তোল। এবং pleading 
কর! অত্যন্ত স্বাভাবিক ; কিন্তু তাহার উপদেষ্ট। এইরূপ একটা গুরুত্ব- 
পূর্ণ সমস্যার কোন আলোচনা করেণ নাই । 


১1 1২ অধ্যায় 


লাখ 


সাংখা যোগ ৪ 


যচ্ছোকমুচ্ছোবণমিক্দ্িক্সাণ(ম্‌-_ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় 
পীশুবগণ সতাই দৈবসম্পদ অধিকাগী | সে বারণ এইরূপ বলিলেন ॥ 


২.৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর 


তমুখাচ হৃযীকেশঃ এ্হসঙ্পিব ভারত । 
সেনগোরুভযোশ্বধো বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥ 


অন্বগ্_ভারত (দ্বৃতরাস্ট্র)! হ্বষীকেশঃ প্রহসন ইব উভয়োঃ 
সেনয়োঃ মধো বিষীদস্তম্‌ অ্জ্জুনম্‌ ইদং বচঃ উবাচ । 

অন্ষুবাদ- (সঞ্জয় কহিলেন) হে ভারত ( দ্ৃতরাস্ট্র )! তখন 
হৃষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয় -সৈন্যের মধ্যে বিষগ্র অর্জুনকে এই 
কথ! বলিলেন £ 


২৩১ আত্মার অবিনাশত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের 
সাংখ্যযোগ বৰ্ণন 

প্রীভগবান্বাচ- 
অশোচ্যানন্থশোচস্তুং প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নাহুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥ 
নত্বেবাহং জাতু লাঁসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্কামঃ সর্ব বয়মতঃ পরম্‌ ॥১২॥ 
দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহাস্তরপ্রাণ্শ্ধাঁরস্তত্র ন মুহাতি ॥১৩॥ 
মাত্রাস্পর্শাস্ত ক্ৌস্তেয় শীতো্ণমুখনুঃখদাঃ | 
আঁগমাপারিনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥ 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


যং হি ন ব্যথমন্ট্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমহঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥ 
নাসতে! খিগ্ভতে ভাবে। নাভাবে| বিদ্যতে সতঃ। 
'উভয়োরপি দৃষ্টোংস্তস্তুনয়োস্তত্বদশিভিঃ ৷ :৬॥ 
অঅবিনাশি তু তদৃূবিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 


'বিনাশমবায়স্যাস্যু ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্থতি ॥১৭॥ 


অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যসোক্তাঃ শরীরিণ: | 
'অনাশিনোহ্প্রমেয়স্য তস্মাদ্‌ যুধাস্ব ভারত ॥১৮॥ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যুতে হতম্‌ । 
উভোৌ তৌ ন বিজানীতো 

নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥১৯॥ 
ন জায়তে শ্রিয়তে ব। কদাচিৎ 

নায়ং ভূত্বা ভবিত] বা ন ভুয়ঃ ৷ 
ভজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০৷ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমবায়ম্‌ 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হৃন্তি কম্‌ ॥২১॥ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বিহায় 

নবানি গৃহ্বাতি নরোই২পরাণি। 


তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ - 


ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥ 
নৈনং ছিন্দন্তি শক্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ । 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্তাপে! ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩৫ 


অচ্ছেম্বোহয়মদাযোহয়মর্লেণ্ডোহশোষ্য এব চ। 


{িত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহ্য়ং সনা তনঃ ॥২৪॥ 


সাংখ্য যোগ &১ 


অব্যক্রো২য়মচিস্ত্যোইয়মবিকাধ্যোহয়মুচ)তে । 
তশ্মাদেবং বিদিত্বৈনং নান্ুশো চিতুমহ(স ॥২৫॥ 


২.৩.১.১ স্থৃত্যু সম্বন্ধে লৌকিক ব্যাখ্যা 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে স্বৃতম্‌ । 
তথাপি ত্বং মহাবাহে| নৈনং শো চিতমৰ্হঁসি ॥২৫৷৷ 
জাতস্য হি প্রুবো মৃত্যুক্রৰবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তন্মাদপরিহার্ধোহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হঁসি (২৭0 
অবাক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক! পরিদেবন! (২৮৪ 
আশ্চর্যাবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন 

মাশ্চর্য্যবদ্‌ বদতি তখৈব চান্যঃ | 
আশ্চর্যাবচ্চৈনমন্যঃ শুণোতি 

শ্রত্বাপোনং বেদ ন চৈব কমশ্চিৎ ॥২৯॥ 
দেহী নিত্যমবধোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত । 
তন্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥৩০] 


অন্থস্বব_উইভগবান্‌ উবাচ-ত্বম অশোচ্যান্‌ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্‌ 
( পণ্ডিতানাং বাদান্‌) ভাষসে চ; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্‌ ( গতপ্রাণান্‌ ) 
অগতাসুংশ্চ ন অন্ুশোচন্তি। অহং জাতু ন আসম্‌ ইতি তু ন এব, 
(তথা) [ ত্বম্‌ আসীঃ, ইতি চ] ন, [তথ৷] ইমে (পুরোবত্তিনঃ ) 
জনাধিপঃ (রাজানঃ) [ন আপন্‌ ইতি চ] ন; অতঃপরম্‌ সর্ব 
বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) চ ন এব। দেহিন: ( দেহাভি- 
মানিনো জীবস্য) অস্মিন্‌ দেহে যখ| কৌমারং, যৌবনং, জর, 
দেহাস্তরপ্রাপ্তিঃ [ অপি] তথ!, তত্র ধীরঃ (বিবেকী ) ন মুহাতি। 


৫২ শ্রীমন্তগবদ্‌গীত! 


কৌস্তেয় ! শীতোষ্চদুখদুঃখদাঃ মাত্রাম্পর্শাঃ (তে ) তু আগমাপায়িনঃ 
(উৎপত্তিনাশশীলাঃ), (অতএব ) অনিতা; ভারত! তান্‌ 
তিতিক্ষষ ( সহস্ব ) । পুরুষর্ষভ ! এতে (মাত্রাস্পর্শাঃ) যং সমদুঃখসুখং 
ধীরং পুরুষং ন বাথয়স্তি হি (ন অভিভবস্তি), সঃ অযৃতত্বায় 
(মোক্ষায় ) কল্পাতে (যোগ্যো তবতি)। অসতঃ ( মিথ্যাভুতস্য 
শীতোষ্ঞাদেঃ ) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে, সতঃ ( সৎ্স্বভাবস্য 
আত্মনঃ) অভাবঃ (বিনাশঃ) ন বিদ্যতে ; তত্বদশিভিঃ তু অনয়োঃ 
উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ | যেন ইদং সর্বং ততং ( ব্যাপ্তং ) তৎ তু 
অবিনাশি বিদ্ধি; কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্যু বিনাশং কর্ত,ং ন অর্থতি। 
নিতাস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য ( অপরিচ্ছন্নয্য ) শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ 
অস্তবন্তঃ ( নশ্বরাঃ ) উক্তাঃ। ভারত ! তশ্মাৎ যুধ্যস্ব । যঃ এনং 
হস্তারং বেত্তি, যশ্চ এনং হুতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজ্ঞানীতঃ ; 
অয়ং ন হস্তি, ন হন্যতে । অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, স্রিয়তে,বা ন 


ভুত্বা বা ভূয়ঃ ন ভবিত| ; অয়ম্‌ অজঃ, নিতাঃ, শাশ্বতঃ, পুরাণঃ, শরীরে 


হন্যমানে ( অয়ং) ন হন্বাতে । পার্থ! য এনম্‌ অবিনাশনম্‌ অবায়ং 
( অক্ষয়ং ) নিতাম্‌ অজং বেদ, সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি কং (ব1) 
হস্তি | যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় (ত্যক্ধা ) অপরাণি নবানি 
গৃহ্াতি, তথা দেহী ( ভীবান্বা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি 
নবানি সংযাতি (প্রাপ্নোতি)। শন্তাণি এনং (জীবাস্মানং) ন 
ছিন্দস্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন ক্লেদয়স্তি, মারুতঃ 
চ ন শোষয়তি। অয়ম্‌ (জীবাত্মা ) অচ্ছেঘ্যঃ, অয়ম্‌ অদাহ অয়মূ 
অক্রেদ্তঃ ( অয়ম্‌ ) অশোন্যঃ চ এব ; অয়ং নিত্যঃ সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী ), 
স্থাণুঃ (স্থিরভাবঃ), অচলঃ, সনাতনঃ ( অনাদিঃ )। অয়ম্‌ অবাক্তঃ, 
অয়ম্‌ অচিস্তাঃ, অয়ম্‌ অবিকার্ধ্যঃ (ইতি) উচ্যতে। তস্মাৎ এনম্‌ 
এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুম্‌ ন অর্থসি । 


ধা 


৯২৯ 


সাংখ্য যো ৪৩ 


[ এতক্ষণ সাংখাযোগ অনুযায়ী ব্যাখ্যা, এখন লৌকিক ব্যাখা! ] 


অথ চ এনং নিতাজাতং, নিত্যং যুতং বাঁ মন্যসে, তথাপি মহাবাহো ! 
ত্বম্‌ এনং শোচিতুং ন অর্থসি। হি (যম্াৎ) জাতস্য (প্রাণিনঃ ) 
মৃত্যুঃ প্রবঃ (নিশ্চিত: ) স্বৃতস্য চ জন্ম গ্রুবম্‌ঃ তস্মাৎ অপরিহার্থ্যে 
অর্থে (ত্বং) শোচিতুং ন অর্থসি। ভারত ! ভুতানি অব্যক্তাদীনি, 
ব্যক্তমধ্যানি, ( তথ!) অবাক্ত নিধনানি এব, তত্র (তেষু) ক! পরিদেবন! 
(খেদঃ )? কশ্চিৎ এনম্‌ আশ্চৰ্য্যনৎ পশ্যতি, তথা এব চ অধ্যঃ 
আশ্চর্ধাবৎ বদতি ; অন্যঃ চ এনম্‌ আশ্চর্ধাবৎ শৃণোতি, অত্বা অপি চ 
কশ্চিৎ এনং নৈব বেদ ( সমাক্‌ জানাতি)। ভারত! সর্ববস্য দেহে 
অয়ং দেহী নিত্যম্‌ অবধাঃ ; তন্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ত্বং ন শোচিতুম্‌ 


অর্থসি। 


অন্ুবাদ- ভগবান কহিলেন - ( হে অৰ্জ্জুন ) যাহারা শোকের 
বিষয়ীভূত নহে, তুমি তাহাদের জন্ম শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের 
ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতের! কিন্তু মৃত ব। জীবিতদ্দের জন্য শোক 
করেন না । কেননা, আমি যে পূর্বে কখনও ছিলাম ন|, তাহ! নহে; 
তুমিও যে ছিলেন তাহাও নহে; এই বাজগণও যে ছিলেন ন1, 
তাহাও নহে ; এবং পরে আমরা যে সকল থাকিব না তাহা ও নহে। 
এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জর! প্রাপ্ত হয় জীবাত্রাও তদ্রপ 
দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন ; ধীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুঢ় হন ন! । বিষয়ের 
সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখের 
কারণ; ইন্দ্রিয়ও বিষয়সংযোগজনিত শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি 
ও নাশ বিশিষ্ট ( অর্থাৎ কখন উৎপল্ন হয়, আবার কখন বিনষ্ট হয় ), 
সুতরাং অনিত্য ; উহ! সহাকর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ 1! এই সকল সুখহৃঃখ 
যে ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য। 


৫৪ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা 

অনিতা বস্তুর স্থায়িত্ব নাই ; নিতাবস্তর বিনাশ লাই; তন্্দ্শিগণ 
এইরূপ নিত্য ও অনিত্য উভয়ের তত্ব নির্ণয় করিয়াছেন । (অতএব) 
যিনি (পরমাত্ম! ) এই দেহাদি প্রভৃতি সর্ববত্রই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
তাহার বিনাশ নাই ; কোন বাক্তি সেই অব্যয় পুরুষের বিনাশষাধনে 
সমর্থ নহে । নিতা, অবিনাশী ও অপ্রমেয় ( অপরিচ্ছি্ন ) ইন্দ্রিয়াতীত 
দেহীর এই দেহ নশ্বর বলিয়া খাত। হে অক্জুন। অতএব যুদ্ধ কর। 
যিনি ইহাকে (জীবাস্বাকে ) হস্ত! যনে করেন এবং যিনি ইহাকে হত 
মনে করেন, তাহারা উভয়েই জানেন ন! - এই জীব-আবত্ম! হনন করেন 
ন! বা হতও হন না । ইহার কখনও জন্ম হয় লা, স্ৃতাও হয় না, পুনঃ 
পুনঃ উৎপন্ন ব| বদ্ধিত হন ন! । ইনি অজ ( জনশূন্য ), নিত্য ( ছাস- 
বৃদ্ধি শূন্য ), শাশ্বত (ক্ষয়বিহীন ) ও পুরাণ (সনাতন ) ; শরীর বিনাশ 
হইলেও (ইনি ) বিনষ্ট হন ন1। হে পার্থ! যিনি উহাকে নিতা, 
অজ, ক্ষয়রহিত, অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই পুরুষ কিবূপে কাহাকে 
বধ করেন, কিন্ধপে কাহাঁকেই বা বধ করান? যেমন মানুষ জীর্ণবস্তর 
পরিত্যাগ করিয়া অন্য নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবাস্মা জীর্ণ 
শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নৃতন দেহে সংগত হন। অস্ত্র সকল ইহাকে 
ছেদন করিতে পরে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল 
ইহাকে পচাইতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না। কেন 
না, এই আস্। অচ্ছেগ্ত, অক্েদ্ধ এবং স্থির, অচল ও সদাবর্তমান্‌। 
হকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্ধা ( রূপাস্তরহীন ) বলা হয়। 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিলে অহ্থশোচন] আসে না। 

[এতক্ষণ সাংখাযোগ অনুযায়ী বাখা| করিলেন, এখন লৌকিক 
ব্যাখ্যা ] হে মহাবাহো! যদি জীব (আত্ম!) সর্বদা জন্মগ্রহণ ও 
মৃত্যামুখে প্রবেশ করিয়। থাকেন বলিয়া তাহাকে জাত ও মৃত বোধ কর, 
তাহ! হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্তব্যই নহে) কেন না জাত 


প্‌ 


সাংখ্য যোগ তপ্ত 


ব্যক্তির মৃত্যু ও স্বৃতবাক্কির জন্ম অবশ্থান্তাবী ও অপরিহার্ধ্য ; অতএৰ 
এ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে । ভূত সবল উৎপত্তির 
পূর্বে অপ্রকাঁশ ছিল ; ধ্বংসের পর আধার অপ্রকাশ হইয়! থাকে ; 
কেবল জন্মমরণের মধা-সময়ে প্রকাশিত হয় ; অতএব তদ্বিষয়ে শোক 
কি? কেহ এই ভীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, কেহ 
(ইহার বিষয়ে ) বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ কক 
বুঝিতে পারেন ন! । হে ভারত! জীবাস্ম। সর্বদ। সকলের দেহে 
অবধারূপে অবস্থান করেন, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক কর! 
উচিত নহে । 


ব্যাখ্যাঁপ্রহসন্নিব - মাত্র অত্যল্পক'ল পূর্ব্বে অৰ্জ্জুন অত্যান্ত 
বিষণ্ন অস্তঃকরণে তাহার চিত্তের অবসাদের বিষয় বাক করিয়? 
কহিয়াছিলেন,১ “এমন কি হবর্গরাজ্যের আধিপতা পাইলেও আমি 
এমন কোন উপায় দেখিতেছি না যাহা আমার ইন্ট্রিয়গণেক্র 
শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে,” এবং “আমি যুদ্ধ 
করিব না” বলিয়া মৌনী হইয়া স্তব্ধ হইয়া রথের উপর ৰসিয় 
বহিলেন২ । এই পরিবেশে শ্রীক্ঞ্চ হাসিতে হাসিতে অর্জুনকে এবং 
কাহার মাধামে জীবমাত্রকে মৃতুযুসম্বন্কে তাঁহার লোকো ত্র! 
ব্যাখ্যান শুনাইয়াছিলেন। 

মৃত্যু মানুষের কাছে পরম বিস্ময়কর ব্যাপার । ইহার রহস্য উদযাটন' 
করিতে আবহমানকাল হইতে মানুষ প্রশ্নাগ করিয়া আসিতেছে ॥ 
As a mattcr of fact, Death is the greatest challenge to- 
human intellect | আর এই পরম রহস্যময় বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অত্যস্ত 
সহজভাবে হাসিতে হাসিতে বাখ্া। করিলেন। কারণ, পৃথিবীতে: 
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« বাদি 
মন্থস্তজীবনে সর্বাপেক্ষা অতিনিশ্চিত যে ঘটনা, সেই মৃত্যুকে অহনিশি 
মানুষ দেখিতেছে, মৃত্যুর বিষয় মানুষ শুনিতেছ্ে এবং তাহার effect 
অনুভব করিতেছে $ তথাপি এই অবশ্যান্তাবী ঘটনায় মানুষ কেন 
বিচলিত হয়, তাই ভাবিয়া! শ্রীক্+ হা?সয়া অজ্জুনের বর্তমান ক্ষেত্রে 
সেই মৃতা হইতে বিষাদ ও তজ্জনিত অবসাদ যে তাহার উপযুক্ত নহে, 
তাহাই তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। জাতমাত্রেরই মৃত্যু 
নিশ্চিত, অপরিহার্ধা বিষষে তাহার কোনরূপ শোক করা শোভা পাক 
না, এবং তন্নিমিন্ত তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে পরাজুখ হওয়। 
একেবারেই সাজে না । জীবহতায় দেহের বিনাশ, দেহস্থিত জীবাত্থবার 
বিনাশ নাই । তিনি অবিনাশী । অতএব অজ্জুন যে গণহত্যার উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহ! তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) যুক্তিতে টিকিতে পারে ন[। 
ইভ| কিন্তু সাধারণ বিচার হইতে পারে না। কারণ সমাজে ও 
সংসারে জন্ম ও মৃত্যু অত্যন্ত এক কঠোর বাস্তব ঘটন|। সংসারে জন্ম 
হইলে যেমন জীবের আনন্দ, মুত্তাতে তেমনই তাহার দুঃখ ও বিষাদ 
“এবং সংসারে নানাপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি, অনেক সময় যাহা অপূরণীয় 
খথাকিয়। যাঁয়। আর জনসাধারণ এই সকল ক্ষয়ক্ষতি মানিয়া লয় ও 
আত্নীয়, বন্ধু ও স্বজনের মৃতাতে বিয়োগবাথা সহা করে । তাহার! 
জানে অনাদিকাল হইতে আজপর্যান্ত মৃত্যুর প্রতিষেধক হিসাবে কিছুই 
আবিদ্কৃত হয় নাই ; মহান্‌ কালই একমাত্র ভরষ! | শ্রীকৃষ্ণের এই 
লোকোন্তর ব্যাখ্যা জনসাধারণকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে 
কিন! তাহ! সন্দেহ এবং অপাতদৃষ্টিতে ইহা তাহাদের পক্ষে অবান্তর 
বলিয়া মনে ছয় । 


প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে--পতুমি প্রজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ, 
অথচ যাহার! শোকের বিষয়ীভূত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ।” 
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শ্রীকৃষ্ণের এই বিষয়ে বক্তবা শেষ হওয়া মাত্র অর্জুন জিজ্ঞাস! করিলেন, 
পশ্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা” ইত্যাদি । প্রজ্ঞা বলিতে কি বুঝা যায় 
শ্রীকৃষ্ণ তাহা অঙ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বিশদভাবে আলোচন! 
করিয়াছেন 1১ ইহ! হইতে বুঝা যায়, যে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরহস্য প্রভৃতি 
৪imilar বিষয়সমূহ যাহার সহজদিক ছাড়! আর একটি ছুজ্ছেপস দিক 
আছে, যাহ! সাধারণের জন্য নহে ; কেবল শুদ্ধচেত। ও বিদ্ধজ্জনের 
জন্ত_ ইহ] অজ্ঞুনের মাধায়ে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে 
চাহিয়াছিলেন। একারণ আত্মার অবিনশ্বরত| সম্বন্ধে আলোচনা 
দুইটা পৃথকন্তরে করিয়াছেন ; প্রথমে, সাংখ্দর্শন ভিত্তি করিয়া 
এগারো! হইতে পঁচিশ শ্লোকে তাহার ব্যাখ্যান শুনাইয়াছেশ। পরে 
ছাবিবশ হইতে আটাশ শ্লোকে মৃত্যুর বিষয় একটা লৌকিক ব্যাখা 
দিয়াছেন, যাহাতে জনসাধারণও এই অত্যন্ত ছুজ্ঞেয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ 
ধারণ করিতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীকম্ণের ব্যাখ্যান সম্বন্ধে একটা অত্যস্ত গুরুতর 
বিষয় পরিষ্কার করিয়! বল! প্রয়োজন । গীতাগ্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে এবং 
দার্শনিক তত্বও আছে। এছাড়া ইহাতে এমন অনেক শ্লোক আছে 
যাহা বিষয়ী লোক সকলের বাবহৃত উপদেশঘ্বরূপ। এমন কি 
লোকনিন্দাভয়ের প্রসগ্গও আছে, ইহাকে কোন মতেই বধর্শ্ম বল৷ 


চলে না! একারণ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর! মনে করেন যে গীতায় 


ধর্ম প্রসঙ্গ ও দার্শনিক তত্ব ছাড়া যে সকল শ্রোকে “লৌকিক ন্যায় ও 
উপদেশ” দেওয়| হইয়াছে - তাহ! প্রক্ষিপ্ত । 
এক্প চিন্তাধারা অত্যন্ত ভ্রান্ত | ইহার] ভুলিয়| যান কিংবা ন! 


'ভুলিলেও মানিতে চাহেন না যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একজন বিশিষ্ট 
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&৮ শ্রীমপ্তগবদূগীত। 


রাষ্ট্রশাসকের Friend, Philoscrpher and Guide রাষ্ট্রশাসনে ও 
সমাজরক্ষাবাবস্থায় শুদ্ধচেত ও বিদ্বান বাতীত যে অতিকায় 
লোকসমাজ্জ আছে -তাহাদেরও সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সমান দায়িত্ব । 
ইহারা যাহাতে সুস্থ, সুন্দর ও শাস্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে পারে, 
রাষ্ট্রশাসন ও সমাজবাবস্থা তদনুরূপ হওয়! উচিত। একারণ শুদ্ধচেতা 
ও বিদ্বানদিগের প্রতি তাহার প্রখাত অন্নশাসন,১ “ন বৃদ্ধিভেদং 
জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্” | 

একারণ শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক জীবকে প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে ভাগ 
করিয়াছেন, _শুদ্ধচেতা, বিদ্বান ও জনসাধারণ । ইহাদের প্রকৃতি 
পৃথক, সুতরাং জীবনযাপন ও কর্শ্মকরার পদ্ধতিও পৃথক । ভীবসম্বন্ধে 
এই ত্ৰিবিধ শ্রেণীবিভাগ মনে রাখিয়া গীতা পাঠ করিলে আপাতদৃষ্টিতে 
গীতায় যে সকল পারস্পরিক টৈষমা দেখা বাসস তাহার মীমাংসা সহজ 
হইবে এবং দেখ! যাইবে যে শ্রীমন্তগবদৃগীতা একটী synthetic 
whole ; ইহা একটা সুপমন্থয়ী সামগ্রিক তত্ব প্রচার করিয়াছেন । 
গীতানচনে আলোচনার যে ভিন্ন ভিন্ন 1৬৪! (দেখা যায় এবং অতান্ত 
baffling বলিয়া প্রতীয়মান হয়-_ এই ভ্ররণীবিভাগ এবং তদনুযায়ী 
ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ তাহারই কারণ। একটু মনোযোগের সহিত 
অনুধাবন করিলে দেখ! যাইবে যে ইহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন, 
অনুজ্ঞাসূচক বাকা বাবহার করা হইয়াছে, তাহ। ভিন্ন ভিন্ন ভেশীর 
জীবের জন্য - সকল শ্রেণীর জন্য নহে । 

এ বিষয় পরে আরো] বিশদ আলোচন! করা যাইবে । 


গাতাসূনগতাসূংশ্চ_পণ্ডিতের! মৃত বা জীবিতদের জন্য শোক 
করেন না। কেন করেন ন, কারণ মৃত বা জীবিতদের মধো মূলগক্ত 
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কোন পার্থকা নাই । যেমন একই জ্জীবের শৈশব, কৌমার, যৌবন ও 
প্রৌচ়ত্রে পার্থব্য থাকিলেও মূলতঃ সে সেই নির্দিষ্ট ভীব, কেবল রূপের 
ও অবস্থার পার্থকা ঘটিয়াছে ; সেইক্সপ পঞ্ডিতগণ মনে করেন জীবের 
মৃত অবস্থাও তাহার ক্লপের ও অবস্থার পার্থক্য । তাঁহার যে মূল_ 
যাহাকে সাধারণ ভাষায় জীবাত্রা বলা হয়, প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়, 
তাহার কোন পরিবর্তন হয় না| আর এই জীবাত্রা পরমাক্মার এক 
সনাতন অংশ যাহা “জাবভূতঃ সন্‌ প্রকৃতিস্থানি মনংষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াপি 
জবলোকে কর্ধতি”,১ জীবলোকে জীব হইয়া প্রকুৃতিস্থ মন ও 
পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে (এই দেহে ) আবর্ষণ করে । এ কারণ ভ্রীকৃঃ 
দুঢ়াভাবে বলিলেন, 

ন হেবাহং জাতু নাসং ন স্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন ভবিমষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্‌ ॥ 

আমি যে পূর্বে ছিলাম না, এমন নহে: তুমি যে ছিলেন!, তাহাও 
নহে ; আর (তোমার সম্মুখে যে রাজাগণ সমবেত হইয়াছেন. যুদ্ধে 
ধাহাদের মৃত্যু অবশ্যস্তাবী ভাবিয়। তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ) এই 
রাজগণও যেছিলেন না, তাহাও নহে: এবং ইহার পরে আমরা 
সকলে যে থাকিব ন! তাহাও নহে । অন্য কথায়, in other words, 
আমি, তুমি ও এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী ; বর্তমান জীবন 
ধ্বংসের পর সকলেই থাকিব ও থাকিবে । যদি থাকিবে, মবিবে লা, 
তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন? 


ধীরস্তত্র ন মুহাতি_-এ কারণ জীবের দেহাস্তর প্রাপ্তিতে (অর্থাৎ 
মৃত্যুতে ) বিবেকী ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ডু হন না। এখানে লক্ষণীয়, বীর 
অর্থাৎ জ্ঞানীবাক্তি - ছ্গনগণ নহে, মূঢ় হয়েন না। অতএব বিশেষণ, 
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করিলে দেখ! যাইবে, দশ হইতে পঁচিশ শোকে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের জন্য নহে। শুদ্ধচেতাও 
বিদ্ধজ্জনের জন্ম। আর জনগণের জন্য তাঁহার লৌকিক ব্যাখা 
ছাব্বিশ হইতে আটাশ শ্লোকে সন্নিবেশিত । 


মাত্রাস্পর্শ স্ত -রূপরসার্দি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই 
শীত, গ্রান্ম, সুখদুঃখ প্রদান করে। অর্থাৎ দেহস্থিত প্রক্ৃতিস্থ মন ও 
পঞ্চেন্দ্রিয় শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখ ভোগ করে । বিদেহীর সে কারণ কোন 
হু:খকন্ট নাই । অতএব__ 


তান্‌ তিতিক্ষস্ব যতদিন দেহ থাকিবে, ইহাদের সহা করিতে 
হইবে৷ দেহাতীত হইলে আর এই সকল সুখ হুঃখ থাকিবে না। 
সুতরাং ইহার! উৎপত্তিনাশশীল এবং সে কারণ অনিত্য, অল্পকাল- 
স্থায়ী। অতএব দেহস্থিত দেহীর, দেহধারণকালে, ইহাদের দেঁরাত্য 
সহা করা ছাড়! আর গতান্তর নহে। 


যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে সোহমৃতত্বায় কল্পতে--এই সকল 
"অনিতা সুখদুঃখ যে ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না. তিনিই মোক্ষ- 
প্রাপ্তির ফোগা | এখানে “অমৃতত্ব" শব্দটী বিশেষ গোল বাধাইয়াছে। 
এ যাবৎ যুদ্ধ করা যে প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আলোচন! চলিতেছিল ; 
কারণ যুদ্ধ না করিলে পাগুবের! তাহাদের ন্যাযা অংশ কোনমতেই 
পাইবেন ন! । ছূর্ষ্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও ইহাদিগকে 
স্বেচ্ছায় দিবেন না। যুদ্ধে আন্ীয়, স্বজন, বন্ধু ও গণহতা] হইবে, সে 
কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে এবং সে আলোচনার 
বিশেষ স্থানও আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই আলোচনায় “অমৃতত্বের 
স্থান কোথায়? 


সাংখ্য যোগ ৬১. 


এই প্রসঙ্গে গীতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । যুদ্ধে, 
অন্যায়কারী আততায়ীকে হনন করিয়! হৃতরাজা উদ্ধার কর! যাহার 
কর্তবা ও স্বধৰ্ম্ম সেইন্বপ একজন ধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় রাজকুমারের যুদ্ধে 
অবশ্থান্তাবী গণহত্যায় বিষাদে মোহগ্রস্ত হইয়! নিজ বর্তব্যপালনে ও 
স্বধর্শ্মাচরণে সম্পূর্ণ নিষ্তিয় অবস্থাই গীতার পটভূমিক!। আর এই 
পরিস্থিতিতে কুষ্ণবাসুদেব কিভাবে ও কি উপায়ে তাহার সখ! 
অজ্জুনকে তাহার শারীরিক অবসাদ ও মানসিক ভারসাম্যের প্রায় 
সমাক্‌ বিনাশ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অর্জুনকে তাহার স্বভাব- 
বিহিত স্বধৰ্ম্ম সম্পাদনায় উদ্দীপনা ও শক্তি যোগাইয়া তাহাকে যুদ্ধ 
করিতে কৃতনিশ্চয় করাইয়াছিলেন, তাহাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
কিন্তু ইহার পশ্চাতে মহাভারতকারের আর একটী উদ্দেশ্য ছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ একই পরিবারের বিবদমান ছুই ভ্রাতৃগোষ্ঠীর কলহ ভিত্তি করিয়া 
জীবনের পরম ও চরমতত্ (ultimate reality) সম্বন্ধে metaphysical 
আলোচন! করিয়। এই বিষয়ে তাহার স্বকীয়মমত প্রতিষ্ঠ| করেন। 
অর্জুনের ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে তাহার ব্যক্তিগত । শ্রীকৃষ্ণের আলোচন! 
জীবনদর্শনের পরম ও চরম তত্তববিষয়ে - যাহা দেশকালপাত্র অতিক্রম 
করিয়া মনুষ্যজীবনের সর্বকালের সকলপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ-জনিত 
অবসাদ ও ভারসাম্যের অভাব দূর করিয়া শান্ত্রসমূহের পট-ভূমিকায় 
সৎ-ধর্শ্মব্যাখ্যা করিয়। এই সব অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান 
করিতে পারে এবং জীবকে স্বচ্ছন্দে ও মানসিক সাম্যের সহিত 
শান্ত্রানহুসারে নিজ নিজ স্ববশ্শ অনুষ্ঠান করিতে সাহায্য করে এবং 
পরিশেষে, ধাহ। হইতে জীব সকলের উৎপত্তি, যিনি এই ব্রঙ্গাণ্ডে বাপ 
আছেন, মানব স্বকর্ম্ম দ্বার| তাহার অচ্চন] করিয়! সিদ্ধিলাভ করিতে 
এবং অস্তিমে পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ (অহৃতত্ব ) লাভ করিতে 
পারে। এ কারণ অন্থতত্ের আলোচনা । 
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অবিলাশি তু তদৃবিদ্ধি যেন জর্ববমিদং ততম্_“যে আত্মা 


যুদ্ধে হৃত হইবেন বলিতেছ, বস্তুতঃ তিনি অবিনাশী ও তাহার ছার! এই 
সকলেই ব্যাপ্ত।” এই শ্লোকেই প্রথম আত্মাকে (ক) অবিনাশী, 
€খ) সৰ্ব্বং ততং, সর্বব্যাপী ও গে) অব্যয় বলা হইল। লক্ষণীয় যে 
এই শ্বোকে "আত্মা" শব্দ ব্যবহার কর হয় নাই। তৎপরিবর্তে “তৎ” 
(তদ্‌বিদ্ধি) "ইদম্‌্” (সৰ্ব্বমিদং ততং) এবং “অবায়স্য" (বিনাশং 
কর্তুং ন অর্থতি ) এই তিনটা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পর পর শ্লোক 
ইহার অন্যান্য বৈশিষ্টা উক্ত করা হইয়াছে, যখ| নিত্য, অজ, শাশ্বত, 
পুরাণ, সর্বগত; স্থান, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকাধ্য। 
আর এই সব বৈশিষ্টা থাকায় ইনি হনন করেন না বা হতও হুন্‌ না । 
ইহার মৃত্যু নাই, উপচয় ও অপচয় নাই ; ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেছা 
অশোষা। আর ইহার যে আধার ও আশ্রয় এই দেহ, তাহা হৃত 
হইলেও ইনি হত হন ন|। 

এই পলোরোটী শ্রোকে (১১-২৫ ) গীতার প্রথম প্রধানতত্ব - 
আস্থার অবিনাশিতার সঙ্ন্ধে প্রচার করা হইয়াছে। পূর্বে বিচার 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একটা সর্ববাঙ্গসুন্দর কার্য 
করিবার পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন, যাহাতে জীব তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্ট। 
সমাক্‌ প্রয়োগ করিয়া সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ সাধিতে সমর্থ 
হয়। এই কর্ম প্রচেষ্টার প্রথম বাধ! মৃত্যু । একারণ সর্বপ্রথম 
সৃতুসম্বন্ধে বিচার করিয়। দেখাইলেন, ইহ! এক মানসিক ভ্রান্তিবিলাস। 
ইহাতে জীবের মানসিক কোন ভারসাম্য নষ্ট হওর| উচিত নহে এবং 
জীবের তাহার নির্ধারিত স্বভাববিহিত স্বধর্শ্বপালন করা কর্তৃবা। 
ইহাতেই optimisation 01 human actions সম্ভব | 

এই অবিনশ্বরত্ব তত্ব সম্পর্ণভাবে উপনিষদ্নির্ডর। কঠেপনিষদে৯ 
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যম-নচিকেতা সংবাদে যম লৌকিক মৃত্যুর ব্যাখা! করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ 


= ও আত্মার অবিনশ্বরত! সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছ্বেন। শ্রীকৃষ্ণ 


গীতায় সংক্ষেপে ইহার পুনরক্তি করেন এবং এ বিষয় তাহার আলোচন! 
অভিন্ন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ভাষাও অনেক স্থলে অনুরূপ | 
উপনিষদ্‌ বলেন__ 
হস্ত! চেন্মন্যতে হস্ত, হতশ্চেন্মন্থুতে হতম্‌ । 
উভোৌ তে ন বিজানীতো।, নায়ং হস্তি ন হুন্যাতে ॥ 
আর গীতা বলেন, 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যুতে হতম্‌ । 
উভোৌ তো ন বিজানীতো| নায়ং হস্তি ন হন্যুতে ॥ 
উপনিষদ বলেন__ 
ন জায়তে মিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। 
অঙ্জো নিতাঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 


ly আর গীতা বলেন;* 


ন জায়তে স্রিয়তে বা কদাচিৎ 
নায়ং ভুত্ব! ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 
অজে| নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 
উপনিষদ্‌ আরে। বলেন, 
অণোরণীয়ান্মহতে| মহীয়ানাস্মাস্য জস্তোনিহিতে| গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মন: ॥ 
অশদীরং শরীরেদ্ধনবস্থেক্গ বস্থিতম্‌ । 
মহান্তং বিভুমাত্বানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ 
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আত্মার মৃত্যু আছে কিন! সে বিষয়ে উপন্ষিদের মন্ত্র উদ্ধৃত কবা 
হইল। দেখ গেল শ্রীকৃষ্ণের মত ও উপনিষদের মন্ত্র প্রায় অনুরূপ ॥ 
এমন দেখা যাউক, আত্মার অন্যান্য যে সব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গীতায় বল! 
হইয়াছে উপনিষদ তৎসম্বন্ধে কি বলেন। এখানেও প্রায় অনুরূপ 
উক্তি ও বচন বাবহৃত হইয়াছে । 
উপনিষদ্৯ বলেন__- 
ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ | 
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্‌। 
একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাস্ব | 
কন্মাধাক্ষঃ সর্বভূতাধিবাস: সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণিশ্চ ॥ 
একো বশী নিষ্ক্িয়াণাং ব্ছুনামেকং কীজং বহুধ! যঃকরোতি । 
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যস্তি ধীরান্তেঘাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥ 


অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী-_( পুরাতন শরীর পরিত্যাগ 
করিয়া) নুতন শরীরে (আত্মা) সংগত হন। বিশেষ একটী দেহে 
আবদ্ধ থাকিলে আত্মার সম্বন্ধে যে সব বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ 
হইয়াছে, তাহাতে ছেদ পড়ে । যা, আত্ম! সর্বাগত ও সর্ববব্যাপী। 
একটী শরীরে আবন্ধ থাকিলে তখন তাহার পক্ষে সর্ববগত ও 
সর্বব্যাপী হওয়| সম্ভব নহে । 

উপনিষদের মন্ত্র-উদগাত! খাষির| ইহ! জালিতেন। সে কারণ 
সাধারণের বুঝিবার জন্ত একটা বিশেষ শরীরস্থ আত্মাকে জীবাত্মা 
নামে খ্যাত করিয়া সর্বব্যাপী আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়! অভিহিত 
করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ ও এই জীবাক্সাকেৎ স্বীকার করিয় তাহার 
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এক সংজ্ঞ। দেন ও তাহার আধার (দেহ ) তাগের সময় তাহার যাহা 
নিতাকাজ সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন £ 
মমৈবাংশো ভীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃষষ্ঠানীন্ড্রিয়াণি প্রক্ৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ 


নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থানুরচলোহয্বং দনাতনঃ__তাহা হইলে 
এই জীবাত্মা পরমাত্মারূপে নিতা ও সনাতন হইলেও সর্ববগত হন না 
এবং স্থির ও অচল থাকেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আধার গ্রহণ 
করেন।১ এ কারণ সাধরেণের পক্ষে ইহ! বুঝিতে বিশেষ গোল 
বাধে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধ মনে হইলেও 
বিশেষভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে কোন বৈষম্য 
বা বিপরীতভাব নাই । জীবাগ্াও যিনি, পরমাক্মাও তিনি । ইহার! 
পৃথক নহেন। ভারতীয় খবির] আকাশ অবলম্বন করিয়। একটা 
বূপকের সাহায্যে এই গুঢতত্ব বুঝাইতে চেন্ট! করিয়াছেন। এখানে 
তাহাদের যুক্তি বঞ্কিমবাবুর ভাষায় উদ্ধত করিলাম । “বহু সংখ্যক 
শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। 
এক পাত্রাভান্তরস্থ আকাশ পাত্রাস্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন 
কিন্তু পৃথক হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের 
অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছু মাত্র পার্থক) থাকে 
না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভি 
হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আড়! পঃ্স্পর পৃথক হইলেও 
জাগতিক আত্মার (পরমাত্থার ) অংশ ; দেংবন্ধন হইতে বম্ভ্ত 
হইলে সেই জাগতিক (পরম) আত্মায় বিলীন হয়।২ অতএক 
জাবদেহস্থিত আত্ম। এবং পরমাত্মা এক ও অভিন্ন । 
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অব্যক্তোহয়যচিন্ত্যোহয়মবিকাৰ্য্যোহয়মুচ্যতে _ ইহাকে 
€ এই আল্নাকে ) অব্যক্ত, অচিন) ও অবিকার্ধা (বিকারহীন অর্থাৎ 
ব্বপাস্বরহীন ) বলা হয়। ইহাও উপনিষনের মন্ত্রের অনুপ | 

উপনিষদৃ* বলেন, 

অচিন্তামব্াক্তমনন্তর্ূপং, শিবং প্রশাস্তমমৃতং ব্রচ্মযোনিম্‌ | 
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং, বিভুং চিদানন্দমক্সপমডুতম্‌ ৷ 

আত্ম যদি বাকা ও মনের অগোচর ও অরূপ হন, প্রশ্ন হইতেছে, 
তাহা হইলে সাধারণ মানুষ কি করিয়া উহার ধারণা করিয়। মৃত্যুরহস্য 
উদঘাটন করিবে এবং মৃদ্ভাজনিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা সহা 
করিবে? 

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং ব! মন্যসে মৃতম্_এ বিষয় 
শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন। তিনি অতান্ত বাস্তববাদী ; তিনি জানিতেন যে 
এ যাবৎ পনেরোটী২ শ্লোকে ম্বৃত্যু-বলাম-আত্মার অবিনাশত্ব সম্বন্ধে যাহ। 
বলিলেন, তাহ! শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিগুণসম্পন্ন বিদ্বানরাই হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন । তাহাদের বাহিরে সমাজের অতিকায় জনগণ ইহার 
মৰ্ম্ম বুঝিতে সক্ষম নহে! তাহাদের জন্ম সে কারণ ছাবিবশ হইতে 
আটাশ - এই তিনটা শ্লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে লৌকিক ও সহজ ব্যাখ্যা 
করিলেন । তিনি বলিলেন, 

শ্যদি জীব নিত্য জন্মায় ও নিত্য মরে” মনে কর, ছে মহাবাহে। ! 
তাহা হইলে তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না। কারণ 
জাত প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের ( পুনঃ ) জন্মও নিশ্চিত। 
(ইহ! অতি সাধারণ ব্যক্তি অহরহ সমাজে ও তাহার সংসারে 
দেখিতেছে )। অতএব যাহ! অবশ্যস্তাবী বিষয়, তাহাতে তোমার 
শোক কর! উচিত নহে। হে ভারত, ভূত (জীব) মাত্রই জন্মের 
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পূর্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল ; কেবল মধ্যে দিনকতক জন্মগ্রহণ 
করিয়া পরিদৃশ্টমান হইয়াছিল, শেষে স্তর পর পুনরায় চক্ষুর অন্তরালে 
যাইবে, অতএব তখন আর তজন্য শোক বিলাপ কি? 

ইহার পর এই বিষয়ের আলোচন! শেষ করিবার পূর্বে পুনরায় 
মোক্ষমবার্তী শুনাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আত্ব। অবিনাশী হইলেও 
এবং পণ্ডিতব্যক্তির| মুতবাক্তির জন্ম শোক না করিলেও আত্মা 
তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় ; তাহার! মৃত্যু-বনাম-অবিনাশী 
আত্মাকে আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার ছুর্জেল্তাবশতঃ 
ভাহাদেরও এই ভ্রান্তি । এ কারণ আবার বলি, Death is the 
greatest challenge to human intellect. 


দেহী লিত্যমবধ্যোহয়ম্‌_আত্মার অবিনাশত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ 
যাহ! কণ্চবাসুদেব বলিলেন, এই শ্লোকে তাহার উপসংহার £ 
দেহী নিত্যমবব্যোহয়ং দেহে সর্ববস্য ভারত । 
তস্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ 


হে অৰ্জ্জুন । সকলের দেহে এই দেহী (আত্ম) সর্বদা অবধ্য, 
অতএব তোমার এই সকল জীবের জন্য শোক কর! উচিত নহে। 

মৃত্যু বলিতে সাধারণে বুঝে যে এই স্থূল শরীর তাহাদের আর 
কোন কাজে আসিবে ন! | শরীর জরাগ্রস্ত হইলেও সমাজ ও সংসারের 
স্বল্প কাজে আসে, তথাপি আত্বীয়স্বজনগণ সেই জরাগ্রস্ত শরীরকে 
আকড়াইয়! ধরিয়। যতদূর সম্ভব সেই দেহকে স্বস্তিতে রাখিতে চেষ্টা 
করে এবং সংসারে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে ব্যাধিগ্রস্ত দেহ দীর্ঘকাল 
আত্মীয়ঘজনের সেব! ভোগ করিয়া জীবিত থাকে! পরে একদিন 
জীবের এই দেহ শেষ হইয়| যায়। এই শেষ-হওস্বাই জনগণের নিকট 


মৃত্যু । 


৬৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে এই শেষ-হও য়া জীবের জীবনে 
শৈশব-কৌোৌমারর্ূপ আর এক নবীন অবস্থা । ইহা বুঝিতে সাধারণের 
বিশেষ অসুবিধা হয়, কারণ শৈশব হইতে কৌমার তথা প্রৌঢ়ত্বে 
স্থলশরীরের পরিবর্তন হইলেও, তাহার আকৃতির এমন কোন আমূল 
পরিবর্তন হয় না, যাহাতে সেই জীবকে চিনিতে কোনরূপ অসুবিধা 
হয়। মৃত্যুর পর শরীরকে হয় দগ্ধ কর! হয়, ন! হয় মাটার নীচে 
চাঁপা দেওয়া হয়, ন! হয় অন্য কোন ভাবে এই নম্টদেহকে সংসার 
হইতে দূরে ফেলিয়। দেওয়। হয়। এই দেহ আত্মীযস্বজনের দৃষ্টির 
বহিভূত হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, আজকাল এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে যেখানে আম্নীস্বজন দৃষ্টির বহুদূরে দেশাত্তরে বসবাস করে ; 
সেখানে কিন্তু তাহাদের বিষন্ম শোন! যায় । অপর পক্ষে মৃত্যুতে 
সম্পূর্ণভাবে ইন্সিয়গ্রাহের বাহিরে জীব চলিয়া যায়। অতএব মৃত্যুর 
অর্থ শেষ। সেকারণ জনসাধারণের শোক দুঃখ ও বিয়োগবাথা। 
আর ইহার প্রতিষেধক মহান্‌ কাল ও সহনশীলত | ! 

মৃত্যু সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা কিন্তু সনাতন-তথা-হিন্দুধর্স্মের 
সম্পূর্ণ বিপরীত । পূর্বেই দে খ! গিয়াছে গীতায় আত্মার যে অবিনশ্বরতা 
তত্ব প্রচার কর! হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে উপনিষদ্‌ নির্ভর। 
উপনিষদ বলেন, 

মনসৈবেদমাপ্তবান্লেহ নান্যান্তি কিঞ্চন | 
মৃত্যোঃ স স্ৃতুঃজচ্ছতি য ইহ নানেৰ পশ্যতি ॥ 

এই আত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এই আত্মাতে 
ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তি বার বার জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়! 
থাকে। 


৮৮ 
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স্থলভাবে আমরাও এক ভেদ লক্ষা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
পন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ,”১ শরীর বিনাশ পাইলেও, আত্মা বিনষ্ট হন 
না। শ্রীকঞ্চও ভেদ দেখাইয়াছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিয়াছেন 
যে এই ভেদ তখনই দৃষ্ট ও অনুভূত হয় যখন জীব সর্বব্যাপী আত্মাকে 
বিশেষ এক আধারে ধরিয়া রাখিতে চাহে । সর্বব্যাপী আকাশকে 
একটি বিশেষ ঘটের মধ্যে দেখিলে যেমন ঘ্টাকাশ _ তেমনি সর্ববগত 
আত্মাকে একটা বিশেষ শরীরমধো ধরিয়া রাখিলে তাহা সীমিত আত্ম! 
বা ভীবাত্বা ; আসলে কিন্তু হুই-ই এক। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে 
ঘটস্থিত আকাশের যেমন বিনাশ হয় না, তেমনি শরীর নষ্ট হইলে 
শরীবস্থ আত্বারও বিনাশ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিতে 
চাহ্য়াছিলেন । 

উপনিষদ তথ। শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়! তাহার সম্বন্ধে 
নানাবিধ উপাধি বাবহার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের 
প্রশ্ন, ভদ্মীভূত দেহের ০০০০০$১ প্রমাণ সাপেক্ষ | ইহার উত্তর, 
আত্মতত্ববিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা এক নহে ; আত্মতত্ববিজ্ঞানের ভিত্তি 
আরে! দৃঢ়সংস্থাপিত। উপনিষদ্‌ এই ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ 
দিয়াছেন ?২ 

তন্দু্দৰ্শং গৃঢ়মন্প্রবিষ্টং, গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্‌ । 

অধাক্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকো জহাতি॥ 

তাহা (এই আত্ম!) অতি সৃক্ম হেতু অত্যন্ত দুৰ্দৰ্শ এবং গহন । 
প্রাকৃতপদার্থের জ্ঞানদ্বার। ইঁহাকে জানিতে পারা যায় না। এই আত্ম- 
পদার্থ বুদ্ধিক্পগুহাতে উপলব্ধ হইয়া থাকেন, ইহাকে জানিতে হইলে 
( গহ্বরস্থিত ) বহু অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। যে ব্যক্তি 


১। ২1২০, কঠ ১২1১৮ ₹। কঠ ১২১২ 


৭০ শ্ৰীমন্তগবদৃগীতা 
এই আত্মাকে অধ্যাত্মযোগের শিক্ষার দ্বারা জানিতে পারেন, তিনি 
হৰ্ষ ও শোকাদি অতিক্রম করিয়া! থাকেন । 

ইহার পর আরো পরিষ্কার করিয়া উপনিষদ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণ। 
করিলেন ১১ 

নায়মাক্স! প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়! ন বহন] শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তস্যৈষ আত্মা রূগুতে তনুং স্বাম ৷ 

(আত্মা যদিও ছৃজ্ঞেয় পদার্থ, তথাপি সম্যক্‌ উপায় দ্বার! সুজ্ঞেয় হন, 
এ কারণ এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে) এই আত্রা বছ বেদাধ্যয়ন দ্বারা 
অপ্রাপা । মেধা (শান্তার্থ ধারণা শক্তি) দ্বারাও জ্ঞেয় নহেন, এবং 
বহু বেদশ্রবণ দ্বারাও পরিজ্ঞেয় হন ন! । ( কিন্তু সাধক ) যে আত্মাকে 
বাসন! করেন, সেই আত্বাদ্বারাই এই আত্মা জ্ঞেয় হন। কিরূপে আত্ম! 
লভা হন, (তাহা বলা হইতেছে ) ধাহার আত্মকামী, তীহাদ্দিগের 
সন্বন্ধে আত্ম! স্বীয় দেহ ( অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ ) প্রকাশ করেন । 

সমগ্র গীতায় সপ্তশত শ্লরোকের মধো মাত্র বিশটা শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
মৃত্যুরহস্য ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
তথাপি মৃত্যু কি এবং তাহার সহিত আত্ম! ও স্থূল শরীরের কি সম্বন্ধ 
তাহা সবিশেষ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে 
বিশেষভাবে লাভবান হয় কিনা, তাহাতে সন্দেহ । 

শ্রীমন্ভগবদূগীতায় মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাণী সহত্র সহস্র বৎসর 
ধরিয়! শুধু ভারতে নহে, সার! বিশ্বে বিয়োগবাথায় সান্ত্বনা! দেয় ও 
মৃত্যুর পর কর্শ্ম করিতে পুনরায় উদ্দীপন! যোগায় বলিয়া কথিত 
আছে। কিন্তু ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে 
স্বজনস্ত্যুতে জনসাধারণ ত সামান্য বাক্তি, এমন কি বিদ্বান্গণও 
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শোকাকুল হইয়া পড়েন এবং সেই সৃত্তাতে সত্যই যে নবীন প্রাণের" 
সৃচনা এই হিসাবে উৎসব করেন ন! বা উৎসব করিবার মত মানসিক 
স্বৈৰ্থ্য ও প্ৰজ্ঞা দর্শন করান না। ইহাই সংসারে স্বাভাবিক বলিয়া 
প্রতীয়মান হয় এবং অজ্ঞুন এই সর্বনাশ! যুদ্ধের পর ম্বৃতাজনিত সেইন্ধপ 
এক শোকছৰি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেলেন :;* 
বেপথুশ্চ শরীর মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে | 
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ 
ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ পপ্রহসন্প্িব”, হাসিতে হাসিতে অবসাদ গ্রপ্ত 
অজ্ঞুনকে আত্মার অবিনশ্বরতার বিষয়ে লোকোত্তর ব্যাখা! শ্রবণ 
করান। শ্রীকৃষ্ণের এই বাবহারে অর্জুন বাথ পাইয়াছিলেন কিনা 
মহাভারতকার স্পষ্ট করিয়! তাহা লেখেন নাই, তবে অর্জুনের নানাবিধ 
প্রশ্ন এবং যুদ্ধ আসন্ন জানিয়াও নানাবিধ ছুত্ঞে য় প্রশ্নের দ্বার! তাহার 
এই 41159: বাধহাবে মনে হয় অর্ঞুন তাহার ব্যথিত মনোভাব 
পরোক্ষভাবে জানাইতে চাহিয়াছিলেন | আর আমাদের ন্যায় সাধারণ 
জীব স্ৃতাতে কি প্রকার সাস্মুনা পাইতে পারে, তাহার উত্তর এই 
অধ্যায়ের এই বিশটা শ্রোকে কোথাও পাঁওয়| যায় না । তৎপরিবর্তে 
তিনি জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিয়া যাইতে নির্দেশ দেন _ 


পরিণাম যাহাই হউক না কেন? মৃত্যুজ্জনিত বিয়োগবাথা ও ক্ষয়ক্ষতির 


বাস্তবান্থগ কোনরূপ স্থায়ী পরিষেধক বা বর্তমান কালের বীমা জাতীয় 
কথঞ্চিৎ পরিপূরকের ব্যবস্থা দেন নাই, ইহ! কিভ্রান্তকর এক বিরাট 
জিজ্ঞাস] ! 

এই প্রসঙ্গে এই সকল বুদ্ধিজীবীরা আরে! মনে করিয়ে দেন যে 
অর্জুন মৃত্যুর যে ভয়াল চিত্র মনশ্চক্ষে দেখিয়া উ্কৃষ্ণকে তাহার 
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শ২ শ্ীমস্তগবদৃগীত। 
শারীরিক অপটু অবস্থা ও মানসিক ভারসামোর অভাবের কথা বলিয়া 
যুদ্ধ না করিতে 7168 করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই গণহত্যার কোন 
উত্তর দেন নাই । “শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি” অজ্জুন বুঝেন ; তাহাদের 
'জন্য তাহার কোন শোক নাই । কিন্তু যে সকল যুবক এই সর্বনাশা 
যুদ্ধে স্তর কবলে পতিত হইবেন, তাহাদের ত “বাসাংসি জীর্ণানি” 
নহে । তাহাদের তাজ! প্রাণ, শক্তিমান শোণিত । ইহাদের বক্তব্য, 
অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ এড়াইয়! গিয়াছিলেন। 

আনুপৃব্বিক বিচার করিয়! দেখিলে দেখা যাইবে যে এইরূপ যুক্তি 
ভ্রান্ত । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই সকল যুক্তির কোন প্রতাক্ষ উত্তর দেন 
নাই সত্য ; তবে পরোক্ষে তাহার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়- 
ছিলেন। উদ্যোগপর্বের তিনি ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহার 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছেন যে তাহার! মূত্তিমান অসুর ও দুক্কৃতি- 
পরায়ণ । অসূয়াপরবশ হুইয়া এবং লোভে পড়িয়া ছুধ্যোধন পাণ্ডব- 
“দিগকে তাহাদের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চন! করিবার নানা উপায় 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ; একটাতেও কৃতকার্ধা হইতে পারেন নাই। 
"পরে দৃতক্রীড়ায় কপট পাশার সাহাযো তাহাদের নালাভাধে পীড়িত 
করিয়া ধতরাস্ট্রের কথামত দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর 
নজ্ঞাতবাস সমাপন করিয়া হ্ৃতরাজা আকাজ্ষ। করিলে ছুর্যোধনের 
আসুরিক বাবহার _ বিন! যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও দিব না-কোন 
তেই অহ্মোদন করা যায় ন|। এই ব্যবহারকেই শ্রীকৃষ্ণ আসুরী 
সম্পদের অন্তর্গত বলিয়! ঘোষণা করিয়াছেন .১ এই সব ছৃদ্ধতদিগের 
বিনাশ কর! তাঁহার মতে রাষ্ট্রশাসকের পরম কর্তব্য। আর এই কর্ম 
নির্মমভাবে করিতে হইবে। তাহাতে দয়! নাই, মায়া নাই, লৌকিক 
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লঙ্জ। করিতে নাই । ইহাই রাজধর্শ্ম। অর্জুনের বুদ্ধিসঙ্কট, intelle- 
০64৪] 96518, হওয়ায়, তিনি সাময়িক ভাবে ইহ! ভুলিয়। গিয়াছিলেন 
বলিয়া অঞ্জুনকে সমস্ত অবস্থাটী বুঝাইয়। পুনরায় তাহাকে সক্রিয় 
করিতে শ্রীকৃষ্ণের যথেন্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । 

সাধারণ জীবের জীবনেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ বুদ্ধিলক্কট ঘটে 
এবং সে তাহার কর্ম প্রচেষ্টা সম্যক্‌ প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারে 
না; ফলে তাহার উদ্যমের পূর্ণ ফল লাভ ঘটে না। শ্ীকষ্ণনিদ্দিষ্ট 
কর্শ্ম করার পদ্ধতি এই সকল ব্যতায়ের প্রতিষেধক । 

আর তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে দেখ! যাইবে শ্রীক্বঞ্চ দ্বাপর যুগে 
অবতার হইয়া সকল প্রকার দুষ্কৃতি দূর করিয়! পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন কালে যতপ্রকার অন্যায়, 
অভিযোগ, লোভ, অসুয়! ও নৃশংসতার সংবাদ পাওয়া যায়, ধতরাস্ট্র 
তনয়দিগের দুষ্কাধ্য তাহাদের মধো ছুষ্ধতিতম ৷ ইহাদের এই অত্াস্ত 
অন্যায় কাজ জানিয়াও লোভ পরবশ হুইয়া কিং! পাশুব-রশ্বর্ষো 
অসুয়াপরবশ হইয়! মেদিনীমণ্ডলের প্রায় সকল রাজাই দুর্য্যোধনের 
ছুষ্কার্ধোে সহায়তা করিতে যত্মবান হয়েন। ধন্মাধর্ম্নের কোন বিচার 
করেন নাই। শ্রীক্বঞ্চের কৌরব সভায় দৌত্যকালে তাঁহার উচিত- 
বাকা শ্রবণের পর যে, কোন ন্ায়নিষ্ঠ বাষ্ট্রশাসক ছুধ্যোধনের পক্ষে 
পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে _ তাহ। লৌকিক নিয়মানুসারেও 
অচিন্ত্যনীয়। তথাপি তাহার! তাহা করিয়াছিলেন। আর পিতামহ 
ভীম্ম, দ্ৰোণ, কৃপ প্রভৃতি আচার্ধাগণ ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন 
যে তাহারা অর্থের দাস, কৌরবদিগের অর্থ তাহাদের বদ্ধ করিয়াছে, 


তাহার দুর্ঘ্যোধনের অর্থভোগী ; সুতরাং তাহার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম 
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করিতে হইবে ।১ এ অবস্থায় ইহাদের বধ কর! কি করিয়! অধর্শ্মোচিত 
হইতে পারে ? এতদ্বাতীত অধিষজ্ঞ হিসাবে শ্রাকঞ্ক তাহার অলৌকিক 
শক্তির অভিজ্ঞানস্বরূপ বিশ্বরূপদর্শনে দেখাইয়া দিলেন যে সমুদয় 
রাজগণ সহ ধতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি এবং ভীদ্ম, দ্রোখ ও কর্ণ 
তাহাদের যোদ্ধবর্গ সহ ধাবমান হইয়া দ্ুতবেগে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) 
ত্রস্ীকরাল ভীষণ মুখসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ।২ এই উগ্র 
মৃত্তিধারী কে, অর্জন তাহ! জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধে 
লোকান্‌ সমাহর্ভ,মিহ প্রবৃত্ত: | 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যস্তি সর্বে 
যেহবস্থিতাঃ প্রতানীকেযু যোধাঃ ॥ 

“আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল (মহাকাল); লোক সকলের 
সংহার করিবার নিমিত্ত এই সময়ে প্রবৃত্ত রহিয়াছি; তুমি হত্যা না 
করিলেও, প্রতিপক্ষ সৈন্য সকল যাহারা অবস্থিত রহিয়াছে তাহার! 
কেহই বাচিবে না।” অতএব অর্জুনকে অন্ুজ্ঞ|, “নিমিস্তমাত্রং ভব 
সব্যসাচিন্,”* তুমি কেবল নিমিতমাত্র হও | 

এই অভিজ্ঞানে এই দেখান হইল যে অৰ্জুন এই সকল 
দুদ্কতকারীদিগকে আঘাত না হানিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের হুনন 
করিবেন - ইহ! তাহার অবতারত্বের নিশান! ও কর্ম্ম ।* এখন প্রশ্ন £ 
অবতারের! নিজেরাই প্রয়োজন হইলে সক্রিয় হন, কিন্তু এস্থলে 
ব্যতিক্রম কেন ? ইহার কারণ উদ্যোগপর্বের* শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দিয়াছেন । 
শ্ৰীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য অর্্জুন ও দুর্খ্যোধন দুজনেই দ্বারকায় 
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গমন করেন, এবং নিজ নিজ পক্ষে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করেন । 
তিনি এদের ছুজনকেই ০১81০, দেন- একদিকে সমরপনাম্মুখ ও 
নিরস্ত্র কৃষ্ণ, অপর পক্ষে ভাঁহার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক 
অর্ব,দগোপের সৈনিকপদ - ইহাতে অর্জুন শ্রীরুষ্জকে এবং দুর্য্যোধন 
নারায়ণী সেনা সংগ্রহ করেন। একারণ শ্রাকৃষ্ণ নিজে ইহাদের বধ 
করেন নাই । অর্জুনের দ্বারা করাইতে চাহিয়াছিলেন এবং শেষ 
পরাস্ত অৰ্জ্জুন তাহাই করিয়াছিলেন । 


২:৩২ লৌকিক ভাবে অঙ্ভুনের ক্ষাত্র স্বভাব উদ্ব,ব্ধ 
করিতে প্রয়াস এবং স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মান্ুযায়ী যুদ্ধ করাই 
অজ্ভুনের কর্তব্য - ইহা নির্দেশ 


স্বধর্দমপি চাবেক্ষা ন বিকম্পিতুমর্থসি । 

ধর্ম্মান্ধি যুদ্ধাচ্জেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যুতে ॥৩১॥ 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বগদ্বারমপার্তম্‌ । 

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥৩২॥ 
অথ চেৎ ত্বমিমং ধৰ্শ্মাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি | 
ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীন্তিঞ্চ হিত্ব। পাপমবাগ্দাসি ॥৩৩॥ 
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িয়্যস্তি তেইবায়াম্‌। 
সম্ভাবিতস্য চাকীন্তিন্মরণাদতিরিচাতে ॥৩৪॥ 
ভয়ান্দ্রণাহুপরতং মংস্ান্তে স্থাং মহারথাঃ। 

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যুসি লাঘবম্‌ ৪৩৪ 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিয্যত্তি তবাহিতাঁঃ। 
নিন্দস্তস্তব সামর্থাং ততো দুঃখতরং হু কিম্‌ ॥৩৬৷৷ 
হতো বা প্ৰাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্ব। বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তন্মাদৃত্ি্ঠ কৌস্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (৩৭৪ 
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অন্বয়_স্বধৰ্শ্বম্‌ অবেক্ষ্য অপি চ (ত্বং) ন বিকম্পিতুম্‌ (বিচলিতুম্‌ ) 
অসি; হি (যশ্মাৎ) ধৰ্্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে । 
পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্‌ ( আগতম্‌ ) অপাৰৃতং € মুক্তং ) স্বরগদ্বারম্‌ 
(হব) ঈদৃশং ঘুদ্ধং সুখিন: ক্ষত্রিয়াঃ ( এব ) লভস্তে। অথ চেৎ ত্বম্‌ 
ইমং ধর্স্াং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্শ্মং কীন্তিং চ হিত্বা পাপম্‌ 
অবাগ্পাসি। অপি চ ভূতানি (জনাঃ ) তে (তব ) অবায়াম্‌ (শাশ্বতীম্‌) 
অকীর্তিং চ কথয়িয্যস্তি ; সম্ভাবিতস্য (বহুমতস্য ) ( জনস্য ) চ অকী্ত্তিঃ 
মরণাৎ অতিরিচাতে | মহারথাঃ চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং (নিবৃত্তং ) 
মৎস্যন্তে ( মন্যেরন্‌ ) ; যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ (সম্মানিতঃ) ভূত্বা 
লাঘবং ( অনাদরং) যাস্াসি। তব অহিতাঃ চ তব সামর্থ্যং নিন্দস্তঃ 
বহুন্‌ অবাচ্যবাদান্‌ বদিয্যস্তি ; ততঃ দুঃখতরং কিং নু। হতঃ বা 
স্বর্গম্‌ প্রাপ্পাসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে : তস্মাৎকৌস্তেয় ! যুদ্ধায় 
কৃতনিশ্চয়ঃ ( সন্‌ ) উত্তিষ্ঠ । 


অন্ষুবাদ--স্বধৰ্শ্মানুযায়ী যুদ্ধ করিলেও তোমার বিচলিত হওয়। 
উচিত নহে; কারণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর্শ্মযুদ্ধ অপেক্ষা মঙ্গলতর অন্য 
কিছুই নাই। হে পাৰ্থ! আপনা হইতে আগত (উপস্থিত ) বিমুক্ত 
স্ব্গদ্বারের ন্যায় এইরূপ যুদ্ধ ভাগাবান্‌ ক্ষত্রিয়েরই লাভ করিয়া থাকেন। 
আর তুমি যদি ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধৰ্ম্ম ও কীন্তিত্যাগ করিয়া পাপ- 
ভাগী হইবে । পরস্ব লোকে তোমার চিরকাল অযশ ঘোষণা করিবে ; 
লোকসমাজে সম্মানিত ব্যক্তির অকীত্তি মরণ অপেক্ষ। ও অধিক। 
মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে করিবেন ; ধাহাদের 
নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে ( এখন ) তাহাদের নিকট তুমি লঘু হইয়া 
পড়িবে । এবং তোমার শক্রগণও তোমার ক্ষমতার নিন্দা করিয়| 
"অনেক অৰাচ্য কথ] বলিবে ; ইহ| অপেক্ষা অধিক দুঃখকর বিষয় আর 
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কি আছে? (এই কারণে যুদ্ধ করাই তোমার পক্ষে শ্রেযস্কর ) হত 
হইলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, জয় লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে; 
অতএব হে কৌস্তেয় ! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও । 


ব্যাখ্য।__স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য_যুদ্ধে জীবহত্য। অবশ্যস্তাবী 
এ কারণ অর্জুন অনর্থক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়! ধর্ম যুদ্ধ ন! করিতে 
( অর্থাৎ অধৰ্শে প্ৰবৃত্ত হইতে ) কৃতনিশ্চয় হইয়া রথের উপর মৌনী 
হইয়| বসিয়। রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ বুঝাইলেন যে যুদ্ধে কেহই 
মরিবে না, কেন না দেহী অমর । নিহত হইবে জীর্ণ দেহ। অতএব 
স্ব্নবধের আশঙ্কায় স্বর্ন উপেক্ষ। কর! উচিত নহে। 


অকীত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথস্সিষ্তন্তি-_সমগ্র গীতা বিশেষভাবে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে এরকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে শুদ্ধচেতা মনে. 
করিতেন ন।। সে কারণ, প্রয়োজন হইলে সহজবোধা উপদেশ 
ব্যবহার করিতেন । তাছাড়! অর্জুনের মাধ্যমে যে বৃহৎ গণসমাজকে 
তাহার তত্বাদি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের কথ! মনে রাখিয়া! 
সময় সময় লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ দিয়াছেন । এমন কি লোক- 
নিন্দাভয়ের প্রসঙ্গও আছে । যথা, বর্তমান ৩৪শ হইতে ৩৭শ শ্লোকে 
লোকনিন্দাভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে । আধুনিক সমাজে ইহা 
অস্বীকার কর! যায় ন! যে বহুস্বানে লোকনিন্দাভয় ধর্্মানুশাসনের 
স্থান অধিকার করিয়া prospective criminal-কে অন্যায় ও 
অধর্মোচিত কাজ হইতে নিবৃত্ত করে এবং প্রকাশ্যে লোক-প্রশংসা 
জীবকে সৎকর্ম প্রবৃত্তি দেয় । অর্জুন ও সামাজিক জীব, অতএব 
তাহার পক্ষে এইরূপ উপদেশ প্রযোজা এবং শ্রীকৃষ্ণ এই কারণে 
আত্মতত্ব সমন্ধীয় মহান্‌ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বচন বাবহার 
করিয়াছিলেন। এ কারণ, এই শ্লোকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বা প্ৰন্দি্ত 
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নহে । অতএব গীতাবচনের প্রাচীন ব্যাখাতৃগণ যে এই বাক্যকে 
প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তাহ! যুক্তিযুক্ত বলিয়। মনে হয় না । 

এছাড়া আর একটী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন । 
অজ্ুনকে যখন শ্রুকৃষ্ণ এইরূপ লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ দ্িতেছিলেন, 
তখন অজ্জুনের বৃদ্ধিসঙ্কট হইয়! মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল এবং শারীরিক অসুস্থতা! আস্ত হইয়াছিল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ 
সাংখাদর্শন ভিত্তি করিয়া গভীর তন্ত সকলের অবতারণা করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু অর্জুনের হ58০:1০0 বুঝিয়া লৌকিক ন্যায় ও উপদেশ 
দেন। এ অবস্থায় সাংখ্দর্শনজাতীয় গভীর দার্শনিক আলোচনা 
কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহ! আমর! দেখিয়াছি। শ্রীর্ষ্চের যাহা 
কিছু বন্তবা তাহ! তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্পাদন করেন এবং দৃঢ়ভাবে 
ঘোষণা করিয়া শেষ মন্তব্য করেন, 

এষ! ব্ৰাহ্মী স্থিভিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি । 
স্থিত্বাস্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণযুচ্ছতি ॥ 

কিন্তু ইহার পর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে অঙ্জনের প্রশ্নের 
ভঙ্গিমায় কৃষ্ণবাদুদেব বুঝিলেন যে সূত্রাকারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা 
যাহা তিনি মন্তবা করিয়াছেন ও নির্দেশ দিয়াছেন, অজ্জুনের তাহা 
হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সে কারণ অর্জুনকে বিষয়বস্ত সঠিক বৃঝাইয়! 
পুনরায় সচেষ্ট করিতে শ্রীকৃষ্ণের আরো ষোলোটী অধ্যায়ের প্রয়োজন 
হইয়াছিল । 


হতো] বা প্রাপ্দ্যসি স্বৰ্গং-_এ কারণ, এ শ্লোকে “বিষয়ী 
লোক যে অসার ও অশ্রদ্ধেম কথা সচরাচর উপদেশস্বরূপ ব্যবহার করে, 
তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই”- এইরূপ মত ভ্রান্ত । ক্ষত্রিয়ের স্বধৰ্ম্ম 
বুদ্ধ কর! - যুদ্ধে হয় জয়, ন! হয় পরাজয় কিংবা মৃত্যু । জয়লাভ করিলে 
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পৃথিবীভোগ, আর হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি - ইহ! উৎকোচদানের ন্যায়, 
স্বকর্শ-সাধিতে কোন ৮৭: নহে। ক্ষত্রি্কে তাহার নিত্যধর্মা ও 
নিত্যকর্ট্মের বিষয় মনে করিয়ে দেওয়!| এ প্রসঙ্গে উদ্যোগপর্বে* 
ধর্মবরাজ যুধিঠিরের প্রতি কৃষ্ণবাসুদেবের কর্তবা-নির্দেশ স্মরণীয় । 


, “হে মহারাজ ! বিধাত! সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপর্িত্যাগ ক্ষত্রিয়ের 


নিতাধন্ম বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব দীনতা! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
নিতান্ত নিন্দনীয় ৷” মহামতি ভীম্মও অনুক্ূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন ।২ তিনি বলেন, “হে ক্ষত্রিয়গণ ! সংগ্রামই স্বর্গগমনের 
অনারুত দ্বার ; এই দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্মলোকে 
গমন কর | ব্যাধিদ্বার গৃহে প্রাণতটাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্খা ; 
শস্তদ্বার! মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতন ধর্শ |” 


২.৩.২.১ বুদ্ধিযোগ আশ্রস্ব করিয়! [ শ্রবণ-মলল- 
নিদিধ্যাদল পুর্বক ] বিচার করিয়! পরিণামনিব্বিশেষে 
লাভ-অলাভ বিবেচনা না কর্রিয়! স্বন্পপালন অর্থাৎ 
যুদ্ধ কর! কর্তব্য 

সুখতুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ 

ততো! যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্দাসি ॥৩৮॥ 

এষা তেহভিহিত! সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু । 

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯। 

নেহাভিক্রমনাশোহস্ত্ি প্রতাবায়ে! ন বিদ্যুতে । 

স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতে! ভয়াৎ ॥৪০॥ 


অন্বয্ম_সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ( সমৌ কৃত্ব। ) 
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ততঃ যুদ্ধায় যুজাঙ (সন্নদ্ধো ভব); এবং ( সতি) পাপং ন অবাঞ্স।সি। : 
সাংখো ( আত্মতন্বে ) এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতাঃ ( কথিত: ), যোগে 
( কর্মযোগে ) তু ইমাং ( বুদ্ধিং ) শৃণু ; পার্থ! যয়| বৃদ্ধা! যুক্ত: (সন্‌ ) 
ত্বং কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ইহ (বুদ্ধিযোগে ) অভিক্রমনাশঃ (প্রারস্তস্য 
নাশঃ ) ন অস্তি ; প্রত্যবায়ঃ (চ) ন বিদ্যুতে : অস্য ধর্ণ্মস্য স্বল্পম্‌ অপি 
মহতঃ ভয়াৎ ভ্রায়তে । 


অআনুবাদ-_সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় তুলা মনে 
করিয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হও ; তাহ! হইলে পাপভাগী হইবে ন! । সাংখ্য- 
যোগে ( আস্মতত্বে ) জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমাকে এই কথ! বলা হইল । 
বুদ্ধিযোগ ( কৰ্শ্মযোগ ) বিষয় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; হে পার্থ! 
যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে তুমি কর্শ্ম বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে । 
এই যোগ আরম্ভ করিলে, উহ| বিফল হয় না; ইহাতে বিদ্ব নাই । 
এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। 


ব্যাখ্যা পুর্বে ৩১ হইতে <৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জ্জুন কেন যুদ্ধ 
করিবেন তাহার এক লৌকিক ব্যাখা দিয়াছেন। এখন তাহার 
প্রখ্যাত মতবাদ -(ঈশ্বরোদ্দেস্টে ) ফলাশাশৃন্য হইয়! স্বভাঁববিহিত 
স্বধশ্শপালন করাই জীবের পরম কল্যাণকর ও চরম কর্তব্য - প্রচার 
করিতে এই তিনটা শ্লোকে তাহার সূচনা করিলেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে গীতা মুখ্যত ব্যবহারিক শান্ত । কি করিয়। 
কর্শ্ম করিলে জনসমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে শরীক তাহ! 
বিশদ করিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ কারণ আধুনিক বুদ্ধিজীবীর! 
ভগবদৃগীতাকে, A study in Methodology হিসাবে, গ্রহণ করে। 
তাহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ আধুনিকতম বিজ্ঞান £:8%1০1০8র প্রথম ও 
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প্রধান প্রবক্তা । এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে তাহার বিচারপদ্ধতি 
আলোচনা করিলে ইহ! পরিষ্কার বুঝা যাইবে | 
কৃষ্ণবাদুদেব অজ্জুনের কথাবার্ভার বুঝিয়াছিলেন যে অস্ততঃ 
সাময়িকভাবে, তাহার বুদ্ধিসঙ্কট ঘটিয়াছে এবং সে কারণ তাহার 
মতে অর্জুনের মস্তিক্ক-ধৌতির বিশেষ প্রয়োজন । অৰ্জুন সাময়িকভাঁকে 
সংমুটচেতা হইলেও ভ্রকৃষ্ণ জ্ঞানিতেন যে তিনিও ( অর্জুন ) 
রাষ্ট্রবিগ্ভায় পারঙ্গম এবং অতিশয় বুদ্ধিমান, সে কারণ, তিনি 
সাংখ্যযোগ ব্যাখা! করিয়া লৌকিকভাবে অর্জনের ক্ষাত্র স্বভাব 
উদ্ধ,দ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেও, পরে ধর্স্মাধর্ম্মবিষয়ে বিমুচচিত্ত বলিয়া 
ধর্ম, অধৰ্ম্ম কি তৎ সম্বন্ধে বৃদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরের ১গটী শ্রোকে৯ 
এ বিষয় বিশদভাবে বিচার আরম্ভ করেন । 
ইহা হইতে দেখ। যায় ভ্রীকৃষঃ তাহার কোন নির্দেশ বা অনুজ্ঞা 
বিন! বিচারে গ্রহণ করিতে বলেন নাই । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের 
পরে বিষয়বস্তু নিশ্চয় করিতে অনুরোধ করেন এবং দৃঢ়কঠে মন্তব্য 
করেন, 
যদ! তে মোহকলিলং বুদ্ধিরাতিতরিষ্যতি । 
তদা গন্ভতাপসি নির্ধেদং শ্রোতবস্য শ্রতস্য চ॥ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন! তে যদ! স্থাস্যৃতি নিশ্চল] । 
সমাধাবচলা! বুদ্ধিস্তদ! যোগমবাগ্সাসি ॥ 
ইহার উত্তরে অর্জুন প্রজ্ঞার সংজ্ঞা ও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিতে 
চাহেন। এই প্রসঙ্গে দেখা যাইবে সাধারণ বাক্কির৷ ত দূরের কথা, 
বিদ্বানের পক্ষেও যে স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া সুহুষ্ধকর এবং স্থিত প্রজ্ঞ না হইলে 
ধৰ্্মাধর্ম্ম বিচারপূর্ববক বুদ্ধিযোগ আশ্রয়ও অসম্ভব, তাহ! মন্তবা করিয়া 
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৪২ শ্রীমপ্তগবদূগীতা 
সামান্য একটী ইঙ্গিত দেন যে “মাথ! যদি থামাতে না চাও, ত শ্রদ্ধা 
সহকারে কোন আপ্তবাকা আশ্রয় ও উপলব্ধি করিয়! তদনুসারে কাজ 
কর,” “যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।”১ 

অতএব জীব যখন ফলাফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়। একাগ্রচিত্তে 
বুদ্ধি প্রয়োগ করে, তখন সে “বৃদ্ধিযোগ” অবলম্বন করে। যখন এ 
প্রকারে সাংখাসন্নাসিগণের মত অনুসারে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
করে. তখন “সাংখাযোগ” অবলম্বন করে। আর যখন জীব মাথা ন! 
গ্বামিয়ে কেবল শ্রন্ধাপহকারে কোনও আপ্তবাক্য উপলব্ধি করিয়। 
তদনুসারে কনম্ম করে, তখন "ভক্তিযোগ” অবলম্বন করে। অতএব 
গীতার মতে একাগ্ৰচিত্তে কাজ করিলেই যোগ হয় না; সুকৌশলে 
কাজ করলেও যোগ হয় ন! ; সমত্ব ও ফলাশাবর্জন চাই। ইহাই 
ন্জীবের পরমধন্ম ও কর্শ্ম করিবার সর্বোত্তম কৌশল । 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার কর! প্রয়োজন । এই সূচনা, 
introduction হইতে দেখা গেল যে আকৃষ্ণ তাহার মতবাদ বুদ্ধির 
দ্বারা যাচাই করিয়| গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরস্তু এক 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর! বলেন, সমগ্র গীতা আলোচন! করিলে মনে হয় 
শ্রীকঞ্চ পাশুবদিগের উপদেক্টার পরিবর্তে বর্তমান কালের একজন 
ফ্যাসিবাদী কিংবা ০০22)515£ সমাজের একজন সার্বভৌম একনায়ক 
ছিলেন। তভাহার। নিশ্চয়ই দ্বিতীয় অধ্যায়টী বিশেষ মনোযোগের 
শৃহিত অনুধাবন করেন নাই; এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ১২ শ্লোক 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীরুষ্ণ একবারও “কর্মষোগের” 
{কিংবা "ভক্কিযৌগের” উল্লেখ করেন নাই। এই সকল শ্লোকে, “বুদ্ধি- 
যোগে”, “বুদ্ধা! যুক্তঃ”, “বুদ্ধিরেকেহ”.“বুদ্ধয়োংব্যবসায়িনাম্‌', "বুদ্ধি- 
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যোগাৎ”, “বুদ্ধ শরণমন্থিচ্ছ”, “কর্ম্মঙ্রং বৃদ্ধিযুক্তা হি ফলং তক্কা”” 
পবুদ্ধিরব/তি তরিষ্যতি”, প্বুদ্ধিনাশঃ” ইত্যাদি বুদ্ধি শব্দের প্রয়োগ ও 
উল্লেখ করিয়াছেন । দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত তাহার মূল বক্তব্য অর্জুন 


বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়! যখন পরের অধ্যায়ে এই মতবাদ সম্বন্ধে 


বিশদ আলোচনা! আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রথম “কর্্মযোগেন 
যোগিনাম্”৯ বলিয়া “কৰ্ম্মযোগ” উল্লেখ করিলেন। তবে একথ৷ ঠিক 
জ্রীক্জ বাস্তববাদী হিসাবে জানিতেন যে শুদ্ধচেত। ও বিদ্বান ব্যতিরকে 
অতিকায় জনসমাজ মাখা ঘামিয়ে “বুদ্ধিযোগ” অবলম্বন করিতে পারিবে 
না। তাহাদের জন্য তখন prescribe "করিলেন, “যুক্ত আসীত 
মৎ্পরঃ 1৮২ কিন্তু এখানেও অত্যান্ত সাবধানে ; সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
যাহা পূর্ণ গীতাবচন বলিলেও চলে, _ মাত্র এই একটীবার “মতপর” 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । এ কারণ, শরীকৃষ্ণকে ফ্যাসিবাদী কিংবা 
€০mmUNIStE সমাজের একনায়ক অভিহিত করা বোধ হয় সমীচীন 
নহে । 


স্ুখদুঃথে সমে কৃতকর্মের বিষদাত হইতেছে কর্শ্মোডূত জয়- 
পরাজয়ের অভিমান । স্বাধারণতঃ যিনি কর্ম্ম করিস! হারিলেন, তাহার 
হারিবার কারণ সম্বন্ধে দ্বেষ ও ক্রোধ জন্মে। অন্যদিকে যিনি 
জিতিলেন, তাহার আত্্রবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে লোভ ও আকাজঙ্ক! বুদ্ধি 
পায় এবং আরে! অধিক লাভের জন্য উৎসাহ বোধ করেন । ফলে 
উভয়েই মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এজন্য 
তিনিই সাটকভাঁবে কর করিতে পারেন, যিনি জয়পরাজয়ের অভিমান 
ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় কর্তবাপালনের জন্য কাজ করেন | লাভ- 
অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধির প্রতি তাহার সম্পূর্ণভাবে সমভাব। তিনি 
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৮৪ ভীমন্তগবদৃগীত! 


কর্মের ফলের দিকে তাঁকাইয় কর্ম করেন না। অতএব এই অভিমান 
ত্যাগই কর্্মযোগের প্রথম ও প্রধান সোপান । আনুষ্ঠানিক ভাবে, ২ 
uperationally, জয়পরাজয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতে হইবে । এই 
সমত্বদর্শন ও ( অনু ) ভাবকেই শ্রীকুষ্ণচ যোগ বলিয়। খ্যাত করিয়াছেন | 
ইহাই যোগের সংজ্ঞা, "সমত্বং যোগ উচাতে ।”১ 


নৈবং পাপমবাঞ্গ্যপি-_এইনূপে ভাবে ( কর্তব্য ) কর্ম করিতে 
পারিলে কোনরূপ পাপই হয় না। ইহ! অর্জ্জুনের “মহৎ পাপং কর্তৃম্‌” এ 
এর উত্তর । 


কর্ম্মবন্ধং প্রহাত্য সি--“কর্খরূপ বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে” - 
কি করিয়!? “যে কর্দমযোগ সম্বন্ধে এখন আমি ব্যাখ্যা! করিতেছি, 
সেইরূপ ভাবে কর্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ।” শুধু তাহাই 
নহে “খল্লমপাস্য ধর্মস্য ব্রায়তে মহতে| ভয়াৎ*_-এই ধৰ্শ্মের (ফলাশাশুন্য , 
হুইয়। স্বভাববিহিত স্বধর্্মপালন ) অল্লমাত্রও মহাভয় হইতে রক্ষা করে । * 
এই নিষ্কাম কর্মযোৌগ আরম্ভ করিলে, উহ! বিফল হয় না। তাহাতে 
বি্র নাই। 

এরূপ সহজভাবে অথচ দৃঢ়তা ও অসমসাহসিকতার সহিত 
বন্ধু ও সখাকে (তথা সমগ্র জীবকে ) কোনও প্রজ্ঞাবান্‌ উপদেষ্ট। 
এইরূপ উপদেশ ও 5৪350078006 দিয়াছেন কিন! জানা নাই। 
কর্শমানেই সমগ্র জীবন২ ; অতএব সমগ্র জীবন যাপনে জীব সকলের 
সুখ, স্বাচ্ছন্্য ও স্বম্ভিকে এরূপভাবে 17516 করিয়া! জীবনদর্শন 4 
কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন! সন্দেহ । শ্রীকৃষ্ণ অত্যান্ত বাস্তববাদী 
ছিলেন, কিক্ূপভাবে জীবন যাপন করিলে অর্জুন ( তথা জীবমাত্রই ) 
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জিত বা পরাজিত হইয়াও জয়পরাজয়ের বিষর্দটাতের আঘাতকে 


৬ ৪০10 করিতে পারিবেন, তাহার কর্দযোগ তাহারই এক বস্ততান্ত্রিক 


+ 


ব্যাখা! । ইহাই গীতার greatest contribution, সর্ব্বোত্রম অবদান । 
মানুষের জীবনের সকলপ্রকার সংশয়ের এক অনবদ্য সমাধান । 
নৈঙ্কম্্াক্ষপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ত্রহ্মোপলন্ধি করা দ্ররূহ,১ তাছাড়া 
রাষ্ট্রে, সমাজে ও সংসারে তাহার 81001০70197. অত্যান্ত সীমিত । 
অথচ কৰ্ম্মযোগ সম্বন্ধে কষ্ণবাদুদেব ঘোষণা করেন, 

যত: প্রবৃত্তি্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌ । 

স্বকর্শ্মণ! তমভাচ্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 

ইহ! হইতে দেখা যাইবে যে বর্তমান যুগের কর্মব্যস্ত, কাজপাগ-লা 

ও কর্মসর্বস্ব জীবের পক্ষে তাহার স্বকীয় কর্মের মাধামে কত সহজে 
ও সুলভে সিদ্ধি ও পরমাগতিলাভ সম্ভব । 


২.৩.২.২ বৈদিক কাম্যকর্লম্ম বলাম ঈশ্বরোদ্দেশ্োে 
স্বধন্্মপালন 


বাবসায়াত্মিক! বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 

বহুশাখ। হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহবাবসায্িনাম্‌ ॥৪১॥ 
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ । 
বেদবাঁদরতাঃ পার্থ নানুদন্তীতিবাদিন: ॥৪২! 
কামাক্সানঃ স্বর্গপর| জন্মকর্্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষব্হুলাং ভোগৈশ্বাগতিং প্রতি ॥৪৩৷৷ 
ভোগৈশ্বর্ধযপ্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াস্সিক! বুদ্ধি সমাধো ন বিধীয়তে ॥৪৪॥ 
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৮৬ শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা 


ত্রৈগুণাবিষয়! বেদা নিস্তৈগুণ্যো ভবাজ্জুন। 

নিদ্বন্বো নিত্যসত্ৃস্থে। নির্ঘ্যোগক্ষেম আয্মবান্‌ ॥৪৫॥ 

যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংঞ্ল.ভোদকে | 

তাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্যু বিজানতঃ !৪৬। 

অন্বয়-__কুরুনন্দন ! ইহ (ময়োক্রবুদছ্ি যোগে ) বাবসায়াত্মিকা 
(নিশ্চয়ান্বিকা) বুদ্ধিঃ এক (একনিষ্টাঁ) এব। অব্যবসায়িনাং 
(ঈশ্বরবিযুখানাং কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ অনস্তাঃ বছুশাখাঃ চ। পার্থ! 
(যে) অবিপশ্চিতঃ (যুঢ়াং) বেদবাদরতাঁঃ, 'অন্ৎ ন অভ্তি ইতি 
বাদিলঃ, কামাস্মনঃ, স্বর্গপর|:, জন্মকর্স্মফলপ্রদাম্‌ ভোগৈশ্বরধ্যগতিং 
প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্‌ ইমাম্‌ পুষ্পিভাং ( আপাতোরমনীয়াং ) 
বাচং (স্বর্গদাফলশ্রুতিং ) প্রবদন্তি ভয়। ( পুম্পিতয্স। বাচ! ) অপহ্বত- 
চেতসাং ভোগৈশ্ব্াপ্রসক্তানাং ( তেষাং ) বাবসাগ্নান্সিকা বুদ্ধিঃ সমাধো 
ন বিধীয়তে | বেদাঃ (বেদভাগঃ ) টত্রগুণাব্ষয়াং (সংসারবিষয়াঃ ) ৯ 
অর্জুন! (ত্বং) নিস্তৈগুণযঃ (নিন্ধামঃ) নিদ্বদ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদবন্ব- 
রহিতঃ ) নিতাসত্বস্থঃ (নিতাশব্দগুণাশ্রিতঃ ) নি্ঘ্যোগক্ষেমঃ ( যোগাৎ 
উৎপন্নং যৎ ফলং কল্যাণস্বরূপং তদ্রহিতঃ) আত্মবান্‌ ভব। সর্ববভঃ 
সংগ্লংতোদকে (সতি ) উদপা নে যাবান্‌ অর্থ: (ওয়োজনং ), সর্কেষু 
বেদেষু বিজানতঃ ত্রাহ্মণম্য (ত্রক্গনি্স্যু ) তাবান্‌ ( অর্থ: )। 
অন্ুবাদ--হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্সযোগ বিষয়ে 

নিশ্চয়াসক জ্ঞান একই; আর অব্যবসামীদিগের কামনা অনন্ত ও 
বহুশাখ। বিশিষ্ট (অৰ্থাৎ অন্যবিষয়ে বিক্ষিপ্ত )। হেপার্থ। যে মূঢ় 
বেদের অর্থবাদে তুষ্ট, যাহার! বেদের কাম্যকম্ম ছাড়া অন্য কিছুই 
নাই এইরূপ বলে, যাহারা কামনাপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদের পরম 
পুরুষার্থ, জন্মকর্্মফলপ্রদজ্ঞান ও এঁশ্বর্ধালাভের সাধনভূত নানাবিধ 
কর্মববহুল, এইরূপ আপাততঃ মনোহর বাক্য বলিস! থাকে, তাদৃশবাক্যে 


এ 


+ 


সাঁংখা যোগ ৬ 


বিমোহিতচিত্ত, ভোগৈ-র্যে "াীপক্ত বাক্তি-ণের বুদ্ধি সমাধিতে 
নিবিষ্ট হয় না। বেদসমূহ ব্রিগুণাস্রক (অর্থাৎ সকাম ব/ক্িগণের 
কর্মফল প্রতিপাদক ) ; হে অর্জন! তুমি সুখছ্ঃখদি দবন্বরহিত 
অবিকল্পিত ও ধীর এবং যোগক্ষেমরতিত ও আত্মনিষ্ট হও । [কেন ন] 
সকলম্থান জলে প্রাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে ) যতটুকু 
(অর্থাৎ যাবৎ) জলের প্রয়োজন, জ্ঞানীব্রাঙ্গণের € পরমার্থ-তত্বজ্ঞ 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ) সমগ্র বেদেও ততটুকু ( অর্থাৎ তাবৎ ) প্রয়োজন । 


ব্যাখ্য।_ পূর্বোক্ত সূচনার পর শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিৰ্দ্দেশানুষায়ী 

কর্ম্মকরিবার পদ্ধতি ব্যাখা! আরস্ত করিলেন। কিন্ত তাঁহার পূর্বের 
তদানীন্তন কালে প্রচলিত প্রথাহুযায়ী বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডানুসারে 
কাম্যকর্্দ বলিয়া যে কর্ম পরিচিত হইত, সেই কর্দবিষয় উল্লেখ করেন 
এবং সেইরূপ কর্ণ্ম করিবার পদ্ধতি ও তাঁহার নিদ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার 
পদ্ধতির এক তুলনামূলক আলোচনাও এ ছয়টী শ্লোকে করেল | 
এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য যে পরে তাহার মতাহুষায়ী কর্ণ্মকরার পদ্ধতি 
বুঝিতে বিশেষ কোন অদুবিধা ন| হয়, কিংবা সে সম্বন্ধে কেন তুল 
বুঝ1 না হয়। এ ছাড়া আর একটা বিশেষ কারণ এই যে, লীকৃষ্ণক- 
জাঁনিতেন যে তিনি যে কর্শ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী ইইয়াছেন* 
তাহ| বেদবিরদ্ধ। অতএব ইহাতে প্রচণ্ড বিরোধ ঘটিবার ও: 
Protest হইবার সম্ভাবনা ৷ একারণ ও খ্রুস্তেই ভীকৃষ প্রচলিত, 
বেদবাদ বিশ্লেষণ করিয়া পরে কর্ণ্ম করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার 
প্রখ্যাত অনুশাসন ঘোষণা করেন, 

কর্মপোবাধিকারজ্তে মা ফলেষু কদাচন । 

ম! কর্স্মফলহেতুভূ্ল্মা তে সঙ্গোহস্তবকৰ্শ্মণি ॥ 
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৮৮ জ্রীমন্গবদৃগীতা 


বন্ছশাখা হানন্তাশ্চ--যাহাদের ঈশ্বরারাধনা বহির্মুখী এবং সকাম 

তাহাদের কামন! সকল অনন্ত । এই কামনা সকল কি প্রকারের, »* 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার এক 11185180155 তালিক। যোড়শ আধদাষে 
দিয়াছেন ।১ 

চিন্তামপতিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তমুপা শ্রিতাঁঃ । 

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঁঃ ॥ 

আশাপাঁশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 

ইহস্তে কামভোগার্থমন্যায়ে নার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ 

ইদমন্য মগ্প। লব্ধমিদং প্রাপ্দে মনোরথম্‌ । 

ইদমন্তীদমপি যে ভবিষ্যতি পুণর্ধনম্‌ ॥ 

অসৌময়। হত: শক্ৰহঁনিষ্যে চাপরানপি । 

ঈশ্বরোহ্হমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী ॥ 

আট্যোহভিজনবানন্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া। 

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইতাজ্ঞীনবিমোহিতাঃ ॥ +, 

অনেকচিন্তবিভ্রান্ত। মোহজালসমারৃতাহঃ | 

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইশুচো। ॥ 
বৈদিক কৰ্ম্ম সকল সম্বল্পজাত-সকাম ; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশ্টে স্বধর্শীপালন 
is one single-pointed effort | এই রূপ কর্ণ্ম-প্রচেষ্টায় ফলাকাজ্খা 
নাই ; সুতরাং এই সকল কর্্মপ্রচেষ্টা নিশ্চয়াস্িকা এবং বৃদ্ধি 
একনিষ্ঠা। অতএব ইহ! (বুদ্ধি) বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। পরস্ত 
বেদবাদরতের| এঁশ্বর্যযালাভের জন্ত সচেন্ট হওয়ায়, তাহাদের প্রয়াস .4 
' সফল হইবে, কি-না-হইবে, সর্বদাই এইরূপ এক সংশয়ের মধ্যে 
থাকা চিত্তের ভারসামা রক্ষ/ করিতে পারেন না এবং এক 
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ংখ্য যোগ ৮৯ 


অনিশ্চয়াক্সিক| অবস্থাজনিত ভয়ের মধ্যে খাস করেন। এই 
অনিশ্চয়াত্রিক। অবস্থাজনিত ভয়ই জীবের কর্ম্মপ্রয়াসের সর্ববাঙ্গীন 
সুফল লাভের প্রতিবাধক ৷ তাহাই সর্বোৎরুষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি, যাহ! 
এই ভয় দূর করিতে সক্ষম ৷ 


ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিরেকেহু_অতএব হে অজ্জুন! এই 
ফলাকাঙ্খাজীন কর্্মযোগ বিষয়ে নিশ্চয়াত্বক জ্ঞান এক। ইহাতে 
চিত্তের ভারসাম্য নষ্ট হইবার জন্তাবনা নাই । আর একারণ এই 
কৰ্ম্ম (ধন) যোগের অল্পমাত্র মহাভয় হইতে রক্ষা করে ।১ 


প্রবদন্ত্য বিপশ্চিত:__হে পার্থ! অথচ যে মূঢ়গণ বেদের 
কামাকর্ট্রে তুষ্ট, যাহার! বেদে কামাকর্শ্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নাট 
এইবূপ বলে, স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ ইত্যাদি সেই সকল 
ভোগৈশ্বর্ষেয আসক্ত বাক্তিগণের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না ( অর্থাৎ 
তাহারা সংশয়সাগরে হালবিহীন নৌকার ন্যায় ভাসিতে থাকে )। 

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণ বেদবাদ নিন্দা করেন 
নাই । তিনি তাহাদেরই নিন্দ! করিয়াছেন, যাহারা বেদে কামা- 
কর্মনিদান ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। ইহা হইতে মনে হয়, 
মহান্‌ কালের বশে যখন এই কর্শ্ম-যোগ, কদর্থের জন্য বা অন্ধ কোন 
কারণে (যেমন জীবের দুর্জয় লোভবশতঃ ), বিলোপ পায়, তখন 
তাহাকে সংস্কৃত করিয়! পুনরুদ্ধার করতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের 
ন্যায় একজন বলিষ্ঠ ধর্ম্মোপদেন্ট| ও ধর্শ্মসংস্কারকের বিশেষ এয়োজন। 
এই প্রখ্যাত ধর্ম _নিপ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্শ্বপালনই যে 
সত্যৰ্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মাচরণেই কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন ও পরে 
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৯% শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


পরমাগতিলাভ অত্স্ত সুলভ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অবিচলিত স্থৈর্ধ্য, 
প্রগাঢ় নিষ্ঠা, লোকোত্তর পাণ্ডিতাপূর্ণ যুক্তি ও স্বকীয় অসীম 
সাহসিকতার সহিত বর্তমান ক্ষেত্রে, অজ্জুনের মাধামে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দৃঢ়ভাবে ঘোঁষণা করেন,” 
যে ত্বেতদভাসূয়ন্তে! নানুতিষস্তি মে যতম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিষুঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নফ্টানচেতসঃ ॥ 
যাহার! আমার এই মত অসূয়া পরবশ হইয়! অনুষ্ঠানে বিরত হয়» 
সেই সকল বিবেকশুন্য ব্যক্তি সমুদয় করব ও জ্ঞানে বিমূঢ় ও নষ্ট 
বলিয়া জানিকে। 


নিজ্ৈগুণো। ভবা্ভুন_ বৈদিক কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যা 
ত্রিগুণান্নক অর্থাৎ সকাম বাক্তিগণের কর্মকলপ্রতিপাদক | এই 
শ্লোকে গ্রীরুষ্ণ তাহ| পুনরায় দৃঢ়ভাবে অক্ফুনকে জানাইলেন এবং 
আরে| বলিলেন যে ইঁহার! তাহার মতে কৃপণ, দীন; “কৃপণ|ঃ 
ফলহেতবঃ” ।২ 


নিত্যসন্বস্থঃ_-চিত্তের ভারসামোর অভাব জীবের কর্মপ্রয়াসের 
সকল অসাফলোরই কারণ এবং তাহার সকল দুঃখের হেতু । পূর্বেই 
দেখা গিয়াছে যে কর্মে জয়পরাজয়ের অভিমান জীবের এই ভারসাম্য 
অভাবের মূলীভূত কারণ। সে কারণ যাহারা কেবল কর্তব্যকর্শ্ 
সম্পাদনার্থ কর্ম্ম করেন, সিদ্ধি-অপিদ্ধির প্রতি দৃক্পাত করেন না, 
they poise themselves in tranquility কর্দের বিষর্দটীত 
(কৰ্স্মফলের মাধামে ) তাহাদের কোনমতেই আঘাত হানিতে সমর্থ 
হয় না। 
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সাংখ্য যোগ ৯৯৮ 


লির্ষ্যোগক্ষেমঃ_ এই নির্দেশ (কর্তব্য) কর করিয়া বদ্ধ না 
হইবার এক অতাভূত কৌশল । যোগ (অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ ) হইতে 
উৎপন্ন যে ফল তাহা হইতে শত যোজন দূরে থাকিবে (অর্থাৎ 
তদ্রহিত হইবে )। নির্দিষ্ট কাজ ordained 40019 ) করিয়া ০776 
should take care neither to acquire the benefits tkereof 
nor to hoard .them. ইহাই আধুনিকতম সমাঁজতত্বের প্রধান 
তত্ব । | 

আত্মবান্‌ ভব-_আত্বনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ নিজেতে স্থিত হও ৷ কৰ্মই 
যখন জীবন,> নিজেতে স্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য, নিরস্তর স্বীয় কর্ম 
সম্পাদন | স্বীয় কৰ্ম্ম করার অর্থ, পরিণামনিব্বিশেষে স্বভাববিছিত 
স্বধৰ্শবপালন : ফল যাহাই হউক, জীব সেই ফল সংগ্রহ করিবে ন! কিংবা 
সেই সকল সংগুহীত ফল রক্ষা protect and hoard করিবে না। 
অপর পক্ষে, বৈদিক কর্ণ্কাণ্ড অনুযায়ী কোন একটী বিশেষ কর্দের 
প্রারান্তে সঙ্কল্প করিতে হইবে, সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী কর্ণই বিহিত কর্ন 
. হওয়ায় বিনি নিষেধ মানিয়! সধিধি সেই কৰ্ম্ম উদ্যাপন করিবার প্রয়াস 
করিতে হইবে এবং সেই প্রয়াস সফল হইলে কর্মফল নিজের 
(০০৪1 ০৬/৮ ) বলিয়া জীব তাহা সংগ্রহ করিবে ও তাহা রক্ষ! করিয়া 
লক্ষ্মীর শ্রী, শুচি ও কল্যাণময় ভাণ্ডার ন! গড়িয়া কুবেরের বহু দ্বার! 
কপণের গুদামে, পরিণত করিবে । 

একারণ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে (এবং তাহার মাধামে সমগ্র জ্রীবকে 
নহে, শুদ্বমাত্র শুদ্ধচেত! ও বিদ্বানকে ) নির্দেশ দিলেন, “বৈদিক 
কাম্াকর্শসমূহ কর্্ফলপ্রতিপাদক ; তুমি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর।” 
কিন্তু প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোইপি ন প্রবর্তীতে, প্রয়োজন ব্যতরেকে 
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৯২ গবদৃগীত! 
কোন মূর্খ ও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। আধুনিক কালের অর্থনীতির 

প্রথম প্রশ্ন £ কাজের m০০৮a০i০n কী ? জীব কাজে প্রবৃত্ত হইবে 
কেন ? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “বিহিত কর্মঃ অবিহিত কশ্ম১ - 
এ বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন ; অতএব যেক্পভাবে কর্ম করিলে, 
তুমি বিমুক্ত হইবে, তাহা এই £ নি্বদ্্ হইয়! স্বাভীববিহিত স্বধৰ্শ্ 
পালন কর” । কিন্তু একথ! মানিতেই হইবে, এই নির্দেশে সাধারণ 
ব্যক্তি মনে বিশেষ জোর পায় না এবং তাহারা তাহাদের ordained 
duty করিতে incentive চাহে । শ্রীকৃষ্ণ ইহ! জানিতেন ; সে কারণ 
তাহার এই অনুজ্ঞা শুক্কচেত! ও বিছজ্জমের জন্য । জনগণের বুদ্ধিভেদ 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; “আপনি আচরি' তাহাদের সম্মুখে 
আদর্শ স্থাপন করিবার ভার সমাজের শীর্ষস্থানীয়দিগের | সে কারণ 
পরিষ্কার করিয়! পরে বলিলেন, 

প্নিত্যসত্তবস্থ” হও অর্থাৎ কামাকর্ম প্রয়াস সফল হইবে, কি হইবে 
ন|, এই অনিশ্চয়াস্িক| বুদ্ধি হইতে যে মানসিক বিক্ষিপ্তি, _ তাহা 
হইতে দূরে থাক এবং বর্তমান ক্ষেত্রে - নি্ধাম কর্মযোগ সাধনে - এই 
বিচলিতভাব থাকিবার কোন কারণ ঘটিবে না, ফলে তুমি শাশ্বত 
মানসিক ধৈর্য্য ও শান্তি পাইবে এবং কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন 
সম্ভব হইবে । 

বেদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াও, পরে ব্যঙ্গ করিয়া শেষ 
কথা বলিলেন,২ 

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সং্লঃতোদকে ৷ 
তাৰান্‌ সর্বেষু বেদেষু ত্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ 


সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে ) 
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সাংখা যোগ 5৩ 


যতটুকু (জলের) প্রয়োজন, (অর্থাৎ ব্যাপী, কূপ, তড়গাঁদিতে 
কাহারও আর প্রয়োজন হয় ন!) জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পরমার্থত দ্বৃজ্ঞ 
ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্কির সমস্ত বেদে (ritualistic portion of the Vedas-4); 
ততটুকু প্রয়োজন ( অর্থাৎ ব্ৰহক্মনিষ্ঠের বেদে আর কোন প্রয়োজন 
হয় না)। 


২৩৩ কর্ল্সকরার পদ্ধতি সন্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত 
অনুশাসন £ 'গীতায় কর্ম্মবাদ 


কর্মণোবাধিক/রস্তে মা ফলেষু কদাচন । 

ম! কম্্রফলহেতুভূর্্মা তে সঙ্গোহস্তক্স্মণি ॥৪৭৷ 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ব! ধনগ্ুয় 
সিদ্ধাসিদ্ধযোঃ সমো ভূত্ব। সমত্বং যোগ উচ্যতে 18৮॥ 
দূরেণ হ্াযবরং কর্ণ বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্জয় । 

বুদ্ধ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯৷ 
বুদ্ধিযুক্ষো জহাতীহ উভে সুকৃত-ছুদ্ধৃতে ৷ 

তল্মাদ্‌ যোগায় যুজাস্ব যোগঃ কর্ধসু কৌশলম্‌ 1০০॥ 
কর্মমজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্জ! মনীষিণঃ। 
জন্মবদ্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছঞ্তানাময়ম্‌ ॥৯১৪ 


অন্বয়-কম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেয়ু (তে 
অধিকারঃ ) মা (অস্ত ) ; [ এবং ] কর্মফলহেতুঃ মা ভুঃ ; অকর্শ্মণি তে 
(তব } সঙ্গ: ( নিষ্ঠ! ) মা অন্ত । ধনঞ্জয় ! সঙ্গং (ক্ভ ত্বাভিনিবেশং ) 
ত্যক্ক! সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সম: ভূত্বা যোগস্থঃ (সন্‌ ) কৰ্ম্মাণি কুরু ; সমত্বং 
যোগ: উচাতে | ধনঞ্জয় ! হি (যতঃ) বুদ্ধিযোগাৎ কৰ্ম্ম দূরেণ 
অবরং ( অধমং ); ( তন্মাৎ ) বুদ্ধ শরণং অনিচ্ছ ( প্রার্থয়য় ); 
ফলহেতবঃ (সকামাঃ নযরাঃ) কৃপপা: (দীনাঃ)। বৃদ্ধিযুক্তঃ 


৯৪ শ্রীমস্তগবদৃগীত। 


€ পুরুষঃ) ইহ (অস্মিন্‌ জন্মনি) উত্তে সুকৃতছৃদ্ধতে জহাতি 
€তাজতি ); তন্বাৎ্ৎ যোগায় ( সমত্ববৃদ্ধিস্ব্ূপায় ) যুজাস্ব; যোগ: 
কৰ্ম্মসু কৌশলম্‌। বুদ্ধিযুক্তাঃ ( সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্টাঃ ) মনীষিণঃ কৰ্ম্মজং 
ফলং ত্যক্ক। জন্মবন্ধ'বনিমু কাঃ ( সন্তঃ ) অনাময়ম্‌ (সর্কোপদ্রবরহিতং 
পদং গচ্ছন্তি ( লভন্তে ) হি। 


অন্ুবাদ--কর্খেই তোমার অধিকার ; কম্মাফলে কদাচ তোমার 
অধিকার নাই) তুমি কর্ম্মফলের হেতুভূত হইও না; অবর্শ্ণে 
ভোমার যেন রতি না ভয় । হে ধনঞ্জয়! ফলকামন| পরিত্যাগ 
পূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুলা জ্ঞান করিয়া একান্ত মনে ( ঈশ্বর 
পরায়ণ হইয়! ) কর্শ্ম অনুষ্ঠান কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমঞ্ঞানই 
যোগ বলিয়। কথিত। হে ধনঞ্জয় ! ( এই সমত্বন্ধপ ) বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা 
{ অৰ্থাৎ ফলাকাঙ্খাবিহীন কৰ্শ্মযোগ অপেক্ষা ) কাম্যকশ্ম অত্যন্ত 
অপকৃষ্ট ; অতএব তুমি বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কর। সকাম মানবের! 
অত্যন্ত দীন। যিনি বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনি এই সুকৃতি ছুস্কৃতি উভয়ই 
পরিত্যাগ করেন; অতএব কর্ণ্মযোগের নিমিত্ত যত্ব কর? কর্শে 
কুশলতাই (নিঠাই।) যোগ। সমত্বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কৰ্ম্মফল 
ত্যাগ করিয়! জন্মবন্ধন হইতে দুঃখরহিত পদ প্রাপ্ত হয়েন। 


ব্যাখ্যা প্রথম শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে 
চারিটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে £ কে) কর্ম্মণি এব তে অধিকার: ; 
খে) ফলেষু কদাচন ম| $ (গ) কর্দফলহেতুঃ ম| ভূঃ ) এবং (গ) অকর্ম্মণি 
তে সঙ্গঃ মা অন্ত । ইহাতে একটী বিধি আর তিনটী নিষেধ বচন | 

এই সকল অংশ আলোচনার পূর্বের কর্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কি 
বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা হওয়ার 
প্রয়োজন | দ্বিতীয়, এই কর্দের কর্তা কে? এই ছুইটা প্রশ্নের উত্তর 
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পাইলে, এই শ্লোকের বিধি বচনের সহিত নিষেধ বচনের একটা 
সামঞ্জস্য পাওয়। খাইতে পারে । 

অধ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্মের একটা সংজ্ঞা দিয়াছেন? £ 
ভূতভাবোত্তবকরে। বিসর্গ : কর্দসংজ্ঞিতঃ ; ভূতভাবের (জীব সকলের 
অর্থাৎ দেহের ) উদ্ভতবকর (অর্থাৎ জন্ম, Pulsati০n৷ ) হইতে আরম্ভ 
করিয়! বিসর্গ ( অর্থাৎ বিসজ্জন, দেহের বিনাশ ) পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী 
ক্রিয়া, প্রতোকটী ৪০০৬$,১ই কর্শা। কর্ম সম্বন্ধে এই ধারণাবশতঃ 
শ্রীকৃষ্ণ পরে ব্লিয়াছেন২ “নহি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্শ্মকৃৎ” ১ 
এমন কি সর্বকর্মশূন্া হইলেও শরীর রক্ষা] করিতে কণ্দকর! অনিবাধা ।০ 
আবার ইহাঁও বলিয়াছেন যে “কিং কর্ম কিমকন্ম্েতি কবয়োহপাাত্র 
মোহিতাঃ,” কোনটী কৰ্ম্ম, কোনটী অকন্ম_ এ বিষয়ে বিখেকীগণ ও 
মোহিত হন ।৪ 

কর্খের সংজ্ঞানুখায়া দেখ। যায় যে জীবের (জীবাত্বার ) দেহ 
সৃষ্টি হইলে কর্মের সৃষ্টি এবং সেই দেহ বিনাশ হইলে কম্মের সমাপ্তি ! 
তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে দেহ কৰ্ম্ম করে, দেহস্থিত দেহী 
নিক্রিক্স? কিন্তু দেহ বলিতে স্থুল শরীর নহে, দেহী ব্যতীত ঘাহা কিছু 


শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তৎসমুদয় দেহ । এই দেহকে ত্রয়োদশ 


অধ্যায়ে ক্ষেত্র বলা হয়েছে । অতএব দেহ যখন কর্ম করে, সে 
তখন এই ক্ষেত্র-অন্তভূক্তি ধৰ্শ্মানুযায়ী কাজ করে। আর এই কাজ 
করিতে শক্তি যোগান ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহস্থিত দেহী, সীমিত পরমা ত্বা 
অর্থাৎ জীবাক্স। | 

এইরূপ বিচারে দেখা যায়, জীবায়! শুধুমাত্র শক্তি যোগান* ; 
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আর কর্থের ব্ূপ প্রভৃতি 9515819 (খুঁটিনাটী ) তিনিই স্থির করেন, 
যিনি এই জীবাত্রীর সাময়িক আধারের প্রকৃতি । একটি উদাহরণ 
দিলে সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার হইবে । জীবাত্মীর আধার যদি গরু হয়, 
ত, গরুর প্রকৃতি সাময়িকভাবে জীবাক্সার কর্মের রূপ, গতি ইত্যাদি 
নিক্মপণ করিবে । যদি আধার শুদ্ধচেত! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়, তাহার 
প্রকৃতি সাময়িকভাবে ওই শুদ্ধচেতার প্রকৃতি হইবে । অতএব দেহীর 
শুধুমাত্র “কম্মণিশ। বিশেষ এক প্রকৃতিকে (at ৪ particular point 
of time and under particular circumstances) বিশেষ কালে ও 
বিশিষ্ট অবস্থায় শক্তি যোগান দিয়া, তাহাকে fun০ti০৷৷ করাইয়! 
কর্শ্মে নিয়োগ করিবার অধিকার ; কর্ণ্ম করিবে সেই প্রকৃতিস্থ 
ইন্সিয়গণ । এই শক্তি যোগান দেওয়া ব্যতীত দেহীর আর কোন 
অধিকার নাই। আখধারটী বিনাশ হইলে দেহীর (তথা কথিত ) 
কর্ষেরও অবসান ঘটে । দেহী কর্ম করিলে কর্মের কখনও বিনাশ 


ঘটিত ন, কারণ দেহী নিত্য এবং ভাহার কর্ন্দেরও কোন ভিন্ন ভিন্ন 4. 


রূপ হইতে পারিত ন! ; যেহেতু তিনি শাশ্বত ও অবিকৃত । 


ম! ফলেযু কদ।চল-_দেহীর আধারের প্রকৃতি যখন কর্ম্ম করে, 
প্রাথমিক দৃষ্টিতে সেই কর্টের ফল, তাহারই প্রাপা। ইহাতে যিনি 
কর্শ্মে প্রবৃত্ত হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিকে শক্তি দেন, সেই কর্দফলে 
তাহার কোন অংশ থাকিতে পারে ন1- এইরূপ যুক্তি ভ্রান্ত। তবে 
এই কর্মফল নিন্ধপণ করিতে, €7১-07০0০£-এর স্বব্ূপ ও character 
নির্ণয় করিতে দেহীর কোন হাত নাই | উদাহরণ স্বরূপ, একই Electric 
শক্তি আলো জ্বালায়, পাখা ঘোরায়, বড় বড় যন্ত্র চালায় - তাই 
বলিয়। Electric শক্তির কর্মফল, আলো! নহে, পাখাঘোরাশ নহে, 
কিংবা বড় বড় যন্ত্র চালানও নহে! আলে! দেওয়|, পাখা ঘোরান, 


সাংখ্য যোগ ৭ 


বড় যন্ত্র চালান - সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি ও end-product,. 
যে সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রকে কাক করাইতে Electricity শক্তি 
যোগায়। 


ম। কর্মফলহেতুভূঃ--অতএব এই সকল কর্মফলের হেতু 
অর্থাৎ শর্ট দেহী নহেন | [Electricity নহে; ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র 
যাহাদবু Electricity শক্তি যোগায় । 


মা তে সঙ্গোহ সত্বকর্ম্মণি -অবর্শ্ণে যেন তোমার রতি না হয় । 
অর্থাৎ দেহা যেন শক্তি যোগান দিতে অস্বীকার ন! করেন; তাহ! 
হইলে কর্ম্মলোপ পাইবে আর সমস্ত সৃষ্টি উৎসন্ন যাইবে । এই কথাই 
শ্রীকৃষ্ণ পরে আরে! বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে তাহার কোন কর্ম 
ন। থাকিলেও, তিনি কর্শ্ম করেন, কারণ তিনি কর্শ্ম ন! করিলে, 
জীবের প্রকৃতিকে কর্ম করিতে শক্তি না জোগাইলে, সকল লোকই. 
কর্মলোপবশতঃ বিনষ্ট হইবে ।১ জীবাত্মাই ত পরযাত্ম! ; অতএব 
জীবাত্মা যদি তাহায় আধারকে কর্ম করিতে শক্তি জ্োগাইভে. 
রতি না দেখান ত “উৎসীদেমুরিমে লোকাঃ ।* 

এখন বিচার কর! যাউক, কর্মের কর্ত৷ তাহা হইলে কে? উপরি-- 
উদ্ধত উদাহরণে দেখা যায় চlectri€it/ পূর্ণ কর্ত! নহে; কর্শ্ম-ফলের 
সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রসমূহ, যাহা Electriciy-র শক্তিতে ক্রিয়াবান্‌ 
হইয়। ফলপ্রসূ হয়। ভূত সকলের পক্ষেও সেই প্রকার সবিকার, 
ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহীর দেহ কর্মফল সৃষ্টি করে, আর শক্তি জোগান. 
জীবাজ। | দেহী যখন গাভীর আধারে নিজেকে প্রকাশ করেন” 
তখন গাভীর প্রকৃতি অহ্যাক়ী তাহার কাধ্যাদি রূপ নেয়; আবাক্ষ 
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যখন বিগ্ভাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্চণের আধারে স্বীয় প্রকাশমান হন, তখন 
সেইরূপ ব্রাহ্মণের প্রকৃতি অনুযায়ী দেহীর কর্ম্ম প্রকাশ পায়। এই 
দুই ভিন্ন ভিন্ন জীবের মূল শক্তি জাবাত্রা ; কিন্তু আধারের পার্থকো 
তাহার প্রকাশ ও কার্য্যাবলি সম্পূর্ণ পৃথক | এ কারণ,* 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্ধে ত্রাহ্মণে গবি হুম্তিনি। ) 
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ 


পণ্ডিতগণ, সাধারণ বাক্তি নহে, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাক্ষণেঃ চণ্ডালে, 
গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে পর্য্যন্ত তুল্যরূপ দেখেন। 

অতএব দেখ। যাইতেছে জীবাস্ম! শক্তি ন! জোগাইলে প্রকৃতিজাত 
গুশসকল নি'ক্রুয়, এবং প্রকৃতির গুণজাত ইন্দ্রিয়গণ জখবাগ্রার শক্তি 
ব্যতিরেকে নি'ক্রম ও পঙ্গু । অতএব ইহাদের সক্রিয় ও শক্কিযান্‌ ন। 
করিলে কোন কর্ণই হয় না। কিন্তু ইহার! সক্রিয় হইয়! যে 
কাজ করে, তাহা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ; সেখানে জীবাস্মা 
নিক্তিয, তিনি সাংখ্োর পুরুষের ন্যায় শুদ্ধমান্র দ্রষ্টী। কর্ম করিলেই 
তাহার একটী ফল হইবে, ০১৮৮ করিলেই তাহার product 
ফলিবে, সেই 7:০৭০০ কাহার ভোগা 1 জীবাত্। দাবি করিতে 
পারেন, কারণ তিনি শক্তি জোগান; কিন্তু তিনি *ঠটে! জগন্নাথ,” 
তাহার হাত নাই, পা নাই; অতএব প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গণ দাবি 
করিতে পারে, যেহেতু তাহারাই সক্রিয় ও তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী 
কান্দ হইতেছে । কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ তথ্য নহে, যেহেতু এই সকল 
ইন্দ্রি্ণগণ জীবাক্মার শক্তিতে ক্রিয়াবান, অন্যখ। সম্পূর্ণভাবে নিন্ধিয়। 
অতএব কর্শ্মের কর্তা জীবাত্মা এবং তাহার আধারস্থিত প্রকৃতি । কেহ 
সুখা, কেহ গৌণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই জীবাত্মা ও তাহার - 
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আধারস্থিত প্রকৃতি কি পৃথক পৃথক সত্বা? ভিন্ন হইলে কর্মফল 
একটী যুগ্মফল, Joint Product । আর অভিন্ন হইলে কর্মফল 
একক, তাহার কর্তা জীবাত্ন।; যিনি কতকগুলি করণের সাহাযো 
কর্ম করেন। এ কারণ তৃতীয়! বিভক্তি, “প্রকৃতিজৈওণৈঃ”।৯ 
এ নিমিত শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য “তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্ভারমবায়ম্”;,* 
আমি কর্তী হইলেও আমাকে অকর্তী বলিয়া জানিও। ইহার 
তাৎপর্য -আমি জীবের কর্ম করিতে তাহার প্রকুতির গুণজাত 
ইন্দ্রিয়গণকে শক্তি জোগাই, অতএব কর্ত্ত।। আর বাম্তবভাবে 
প্রকৃতির গুণজাত ইন্দ্রিয়গণই কর্্নটী সম্পাদন করে অতএব তাহারই 
কর্ভ!, আমি অকর্তা, আমি কেবলমাত্র দ্রষ্টা। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কর্মফল কেহই _জীবাঘ্ম। কিংব! 
তাহার প্রকৃতি-_একক ভোগ করিতে পারে নাঁ। তবে মুখ্য 
{direct ) ও বাশ্তবভাবে জীবের প্রকৃতি কর্শ্ম করে, সে কারণ, 
শ্রীকৃষ্ণ মন্তব। করিয়াছেন, “কর্ম্মপোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন”১৪ 
কিন্তু পরে আবার বলিয়াছেন, “আমিই সব” -“ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং 
সর্কলোকমহেশ্বরম্‌ 1? অতএব কর্ণ্মকর্তী কে- এই প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়! গেল এবং তাহা হইলে ফল কে পাবে, তাহাও জান। 
গেল। 

ইহা হইতে দেখ। যায় শ্রীকৃষ্ণের মতে জীব ( জীবাত্মা ) তাহার 
বিশেষ বিশেষ আধারের প্রকৃতিকে শক্তি যোগান দিয়া কর্মে নিয়োগ 
করিবেন । পরিণাম যাহাই হউক না কেন, তাহা জীবের বিচার 
করিবার কোন অধিকার নাই। কারণ পরিণাম ও কর্পফল সেই 
আধারস্থিত প্রকৃতিকে ৪1০৮ করিবে । জীবকে কোনমতেই এই 
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১০০ শ্রীমন্তগবদগীত। 


bl 


পরিণাম ও কর্মফল ৪1০ করিতে পারে না এবং কৃষ্ণবাদুদেবের মতে 
aflect করেও না। 
এইরূপ বিচার করিলে প্রাথমিক দৃষ্টিতে একটু ভুলবোঝা যাইতে 
পারে। সাধারণতঃ আমর! বলি জীব কাজ করে, জীব ভোগ করে, 
জীবের স্বভাববিহিত কশ্মশ কর! উচিত ইতাদি। কিন্তু উপরি-উক্ত 
বিচার হইতে দেখিয়াছি যে জীবাত্ম (জীব ) শক্তি জোগান অর্থাৎ 
তাহার আশ্রয়নূপ সবিকার দেহের প্রকৃতিকে সেই প্রকৃতির স্বাভাবিক 
কর্মে নিয়োগ করেন। অতএব এ বিষয় আরে৷ একটু তলাইয়! 
দেখার প্রয়োজন । 
উপনিষদৃ* বলেন,__ 
আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র অসীৎ। 
নান্যুৎ কিঞ্চনমিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান্‌ হন সৃঙ্গা ইতি ॥১॥ 
স ইমাল্লোকানসুজত 
অন্তে! মরীচীম্বরমিতাযাদি ॥২॥ 
কেন এই ভূত সকল সৃজিত হইল তাহার বিশ্লেষণে না যাইয়া 
খথেদীয় এতরেয়োপনিষদের ন্যায় একটী সুপ্রাচীন গ্রন্থে উপরি-উক্ত 
ন্ত্রপাই। আর গীতায়ৎ পাই, “মমৈবাংশো। জীবলোকে জীবভূতঃ 
সনাতনঃ” -আমারই সনাতন অংশ (এই জীবাত্মা ) জীবলোকে জীব 
হুন। পূর্বেই দেখিয়াছি যে জীবলোকে জীব হইয়া) কাজ করিতে 
জীবাস্মার একটা আশ্রয় চাই। অতএব এই দেহ সেই আধার বা 
আশ্রয়! আর ইহাঁও দেখিয়াছি যে এই দেহ বিনাশশীল, কিন্ত 
জীবাসত্মা সনাতন | “ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে”। কিন্ত স্থল দৃষ্টিতে 
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জীবাক্সা ও তাহার আধার এরূপ ওত:প্রেতভাবে জড়িত হইয়া থাকে 
যে দেহ ও দেহী যে ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ পৃথক তাহ বিখেকী বাক্তিরাও 
ভুলিয়। যান - কা কথা অন্যেষাম্‌। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য অত্যান্ত 
মনোজ্ঞ ও প্রাণিধানযোগ্য ; তাহার নির্দেশ১ মনে রাখিলে কোন 
<০nfusion ঘা্টবার, কোন ভুল বুঝিবার আর সম্ভাবন! থাকিবে ন|। 
প্রক্কতেঃ ক্রিয়মাণালি গুণৈঃ কম্মাণি সর্ববশহ | 
'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ন! কর্তাহমিতি মন্যতে ৷ 
তত্তবিত্ত্‌ মহাবাহে! গুণকৰ্শ্মবিভাগয়োঃ। 
গুণ| গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্ব। ন সজ্জতে ॥ 
পুর্ষেবাক্ত বিচার হইতে ইহা পরিস্ফুট যে জীবের € দেহীর ) 
শক্তিতে তাহার আধার যে কর্ম করে তাহাতে কোন খাদ থাকিবার 
কথ] নহে । আর যদি পাংখ্য ও বেদান্ত নিণীত কারণগুলিং সহায়ক 
হয় তাহ! হইলে আধারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহা সুসম্পন্ন হওয়! 
উচিত। এই কারণগুলি উপযুক্তস্থান, (৪ 91১94) উপযুক্ত কর্তা, 
{a proper entrepreneur) পৃথক পৃথক উপযুক্ত উপকরণ, (technical 
equipments) পুথক পৃথক চেষ্টা (technical knowledge) ও দৈব । 
অন্য কথায়, in ০৮১৪: ০:9৩, শ্রীকৃষ্ণ বণিত এই গুলিই আধুনিক 
‘কালের সুযোগ ও সুবিধ। ৷ ইহাদৈর পূর্ণব্যবস্থায় কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠ! 
সাধন। ইহার অন্যথা হওয়| উচিত নহে, কারণ ইহাতে, জীবের 
মানসিক ভারসাম্য অটুট, সুযোগ সুবিধা অক্ষত | এই অবস্থায়, 
optimisation of operational efficiency is fully guaranteed. 
উপরি-উক্ত বিচার মনে রাখিলে কুষ্ণবাসুদেবের কর্ণ্বাদ সম্বন্ধে 
প্রখ্যাত অনুশাসন বুঝিতে আর কোন অসুবিধা হইবে না। আর 
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আধুনিক যুগের Theory of Praxiology যে কৃষ্ণবাসুদেবের এই 
কর্দ্মবাদের নবীনতম সংস্করণ, তাহাঁও অনুধাবন কর] সহজ হইবে । 
তবে এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে এই অনুশাসন 
সাধারণের জন্য নহে। তাহার মতে, “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং 
কর্্মসঙ্গিনাম্‌ ১ জনগণ নিজের কর্শ্মের নিজেই কর্তা ও ভোক্তা - এই 
মনোভাবপ্রাপ্ত এবং এইরূপ মনোভাব তাহাদের জীবনে, তাহাদের 
কর্্প্রচেষ্টায় উৎকর্ষ ও সাফলা আনে | এ কারণ তাহাদের এই 
মনোভাব বিচলিত কর! উচিত নহে ।২ পরস্ত্র বিদ্বানরা এই সকল 
অজ্ঞজীবকে বুঝাইয়! বলিবেন যে তাহাদের কর্ণ্মমদ্ধির জন্য পাঁচটা 
কারণ আছে ।৬ অতএব এই সকল অজ্ঞজীব, তাহাদের কর্ম প্রচেষ্টায় 
সাফল্য লাভ করিতে, “উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত কর্তা, উপযুক্ত পৃথক 
পৃথক ইন্দ্রিয় ও মন এবং নানাভাবে পৃথক পৃথক চেষ্টা সম্বন্ধে অতাত্ত 
মনোযোগী হইয়| কৰ্ম্ম করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে । আর 
সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিবে এই চারিটী ছাড়া আর একটা হইতেছে দৈব, 
দেবতার আনীর্ববাদ ।* সে কারণ, ইহাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে যে সকাম দেবতাপূঞ্জ অচির কালেই ফল দেয় ॥৪ 


২.৩.৩.১ শ্রীকৃষ্ণোক্ত কর্্মযোগ বুঝিতে নিন্চল ও স্থির- 
বুদ্ধির প্রয়োজন 


যদা তে মোহকলিলং বৃদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি | 

তদা! গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতবাস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদ! স্থায্যৃতি নিশ্চল! । 
সমাধাবচলা। বৃদ্ধিস্তদ! যোগমবাপ্স্যসি ॥৪৩॥ 


| ৩২৬ ২। অং ত | ১৮১৩-১৪ ৪1 1৯৯ 


সদ 


সাংখা যো ১৬০৩ 


অন্বস-__যদা তে বুদ্ধি মোহকলিলং ( দেহাভিমানলক্ষণং ) 
ব্যতিতরিস্ততি, তদ! শ্োতবস্য শ্রুতস্য চ নির্ধেদং ( বৈরাগাং ) 
গস্থাসি। যদ! শ্রুতিবি প্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ নানালৌকিক বৈদিকার্থবাদ- 
শ্রবঠণ:) (সতি) তৈ বুদ্ধি: সমাধৌ নিশ্চল ( অতএব ) অচলা 
(স্থিরা ) স্থাস্যৃত্তি, তদ! যোগম্‌ অবাপ্সাপি। * 


অন্ুব!দ-যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিতাগ 
করিবে, তখন তুমি আোতবা ও শ্রুতঅর্থ সম্বন্ধে বৈরাগা প্রাপ্ত হইবে । 
নানা লৌকিক ও অর্থবাদ শ্রবপ করিয়া তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন 
সমাধিতে অবস্থিত হইয়া] নিশ্চল ও স্থির হইবে, তখনই তুমি তত্বজ্ঞান 
লাভ করিবে । 


ব্যাখ্যা_এই দুইটী শ্রেকের বিষয় কঠোৌপনিষদের মন্ত্রে উল্লেখ 
আছে । আয়তন্ব বুঝিতে সাধারণ বুদ্ধি কোন কাজে লাগেনা। 
প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞানদ্বারা এই জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। এই তত্ব 
জানিতে হইলে বহু অনৰ্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ- 
নিৰ্দিষ্ট কশ্মকরিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে যে মানসিক প্রস্তুতির 
প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তিনি এই দুইটা শ্লোকে নির্দেশ দিলেন? এই 
হেতু অর্জুনের “স্থির বুদ্ধির লক্ষণ কি” প্রশ্ন? এবং তাহার উত্তরে 
ল্রীকষ্ণ প্রজ্ঞার এক সংজ্ঞা দেন ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
এক বিশদ ব্যাখা! করেন । আধুনিক কালেও প্রাকৃতপদার্থের জ্ঞান- 
বনাম-আত্ম'তত্বব বুঝিতে বুদ্ধির বিষয়, Technocracy vs wisdom-রব 
এক বিশেষ আলোচনার অতান্ত আবশ্যক হইয়! পরিয়াছে। আজ 
সার! পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্ধার অলৌকিক প্রসার সাধারণ 


>| ১1২1৯২-১৭ 


১০৪ শ্রীমস্ভগবদৃগীতা 


মানুষ কেন, বিদ্বান্কেও একব্সপভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে এই 
শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা, খাহার! জনসাধারণের অনেক উচ্চে, ভাহারও 
স্থিরবৃদ্ধির, প্রজ্ঞার, ৮15৭০ এর কোন সার্থকত! দেখেন ন। কিংবা 
দেখিলেও মানিতে চাহেন না। তাহার! বেদবাদরত|, বেদের 
কামাকর্থ্ে বিশ্বাসী । তাহার! মলে করেন অদূর ভবিষ্যতে 91০- 
Engineering ও Electronics বিজ্ঞানের যুগ প্রচেষ্টায় Computor- 
মানব প্রজ্ঞের রূপ লইয়া ক্রান্তদশী হইবে । 

এই প্রসঙ্গে ইহ! মানিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে ন্যায় ও ধর্মযুদ্ধ করিতে গণহত্যা ও গুরুহত্যা অনিবার্ধা বুঝিয়। 
অর্জুনের বৃদ্ধিসন্ছট ঘটে । ফলে তিনি মোহাবিষ্ট হইয়া পড়েন। 
ইহাতে তিনি শুধু যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তাহ! নহে, 
সাময়িকভাবে শারীরিক অপটু হইয়| প্রায় পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থা শুধু যে গীতার তন্ববি্য! প্রণিধান 
করিতে সুস্থ ও যোগা, তাহ| নহে, ইভা জীবমাত্রেরই কর্ণ্মশক্তির 
শপরাকাষ্ঠাদাধনের পরিপন্থী । কর্মের অন্ুষ্ঠাত, বাক্তিগত সংস্কার 
সুবিধ। ও আকাঙ্ফা পরিহার করিয়! কর্তবাবৃদ্ধিতে বিহিত কর্ের 
অনুষ্ঠান করিবেন । “সনাতন ধর্মের যে চাতুর্ববর্ণেযর ব্যবস্থা প্রতি- 
নিয়ত কর্ণ্ণের অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রতিনিয়ত বর্ণের 
বিহিত কর্শ্মের নাম স্বধর্্ | এই স্বধশ্মের পালন সকলের নিকট 
অপরিহরণীয় 1” ইহার বাতিক্রম ঘটিলে সা-সারিক ও সামাজিক 
মালিন্য ঘটে এবং জীবের কর্ণ্শক্তির সর্কার্গীন স্ফুটন সম্ভব হইয়! 
উঠেন৷। 


স্্ + 


+ 


সাংখা যোগ sot 


২.৩.৪ স্থিরবুদ্ধি কি? প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞের সম্বন্ধে ত্জ্জুলের 
প্রশ্ন £ শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞার সংজ্ঞা 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
স্থিতপ্জ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব । 
স্থি'তধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥99৪॥৷ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ-- 
প্রজহাতি যদা কাষান্‌ সর্ধবান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আক্মন্োবাল্সনা তুষ্ট: স্থিত প্রজ্ঞপ্তদোচ্যতে ॥৫৫॥৷ 
ছখেষনৃদ্বি্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ । 
বীতরাগভয়ক্রোধ: স্থিতধীমুনিরচাতে ॥৪ ৬। 
যঃ সৰ্ব্বত্রানভিয়েহস্ততৎ প্রাপা শুভাশ্তভম্‌ | 
নাভিনন্দতি ন দেণ্টি তস্য প্রল্ঞ| প্রতিষ্ঠিত! ॥&৭॥ 
যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহজানীব সর্ববশঃ। 
ইন্দিয়াণীষ্লিয়ার্থেভাস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৫৮। 
বিষয় বিনিবর্তস্তে নিরাহারস্যু দেভিনহ। 
ব্লসবর্জ্জং রসোহপান্ত পরং দৃষ্ট! নিবর্তৃতে ॥৪৯| 
যততো হাপি কৌত্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মূনঃ ॥৬০৷ 
তানি সর্ববাণি সংযমা যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যস্যেন্দিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! ॥৬১॥ 
দু ক | 
তন্মাদৃযস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ। 
ইন্দ্িয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত! ॥৬৮॥ 


অন্বস্থ-_অর্জুন উবাচ - কেশব । সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্স্য কা 


5৬ শ্রীম্তগবদ্গীতা 


ভাষা (লক্ষণম্‌ ); স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত ; কিম্‌ আগীত, কিং 
ব্রজেত ? 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_পাৰ্থ । আস্মনি এব ( পরমানন্দস্বরূপে ) আত্মা 
(যবয়মেব ) তুষ্টঃ ; ( ষোগী ) যদা মনোগতান্‌ সর্ধধান্‌ কামান্‌ প্রজহাতি 
( ত্যজতি ), তদ! (সঃ) স্থিতপ্ৰজ্ঞ: উচাতে ৷ দুঃখেষু অন্ুপ্ধিপ্রমনাঃ 
সুখেষু চ বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগন্তয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ মুনিঃ উচাতে । 
যঃ সৰ্ব্বত্ৰ অনভিস্রেহঃ ( স্নেহশবন্যঃ ) তশ্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি 
( প্ৰীতিমনুভবৰ্তি ), ন দ্বেন্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! । যদা চ অয়ং 
(যোগী ) কুৰ্ণ্মঃ অঙ্গানি ইব, ইন্দরিয়ার্থেভাঃ ( বিয়য়েভাঃ ) ইন্দ্রিয়াণি 
সর্ববশং (সর্ববতোভাবেন ) সংহরতে (প্রত্যাহরতি ), (তদ!) তস্য প্রজ্ঞ। 
প্রতিষ্ঠিত ! নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জং (রস: রাগঃ 
অভিলাষ ন্তদর্জ্জনং ) বিনিবর্তন্তে (অভিলাষ: ন তু নিবর্ততে ইতি-ভাব:ঃ ) 
অস্য ( স্থিতপ্রস্তস্য ) রসঃ অলি পরং (পরমাস্মানং) দৃষ্ট। ( স্বতঃ ) 
নিবর্ডতে | কৌন্তেয় 1 যততঃ ( মোক্ষার্থং চেক্টমানস্য ) অপি 
বিপশ্চিভঃ (বিবেকিন: ) পুরুষস্যু প্রমাধীনি ( ক্লেশদায়কানি ) 
ইন্দ্িয়াণি প্রপভং ( বলাৎ) মনঃ হরস্তি। যুক্ত: ( সমাহিতঃ ) তানি 
সর্বাণি সংযম্য মৎপরঃ (সন্) আসীত ( তিষ্ঠেৎ) $ হি (যন্মাৎ ) 
যস্য ইন্দ্ৰিয়াণি বশে তস্য প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত! ।-*-তস্মাৎ, মহাবাহে! ! যস্য 
ইন্দ্ৰিয়াণি সর্ববশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভাঃ (বিয়য়েভাঃ ) নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত! । 


অন্যুবাদ- অর্জুন জিজ্ঞাস। করিলেন, হে কেশব! সমাধিতে " 


অবস্থিত প্রজ্ঞের স্থিরবুদ্ধির লক্ষণ কি? স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কিরূপ 
বাকা বাবহার করেন, কিরূপ থাকেন ও কিরূপ চলেন 


শ্্রীকষ্ণ প্রোভগবান্) বলিলেন-__হে পার্থ! যাহার আত্মা পরমাস্নাতে 


সাংখ্য যোগ ১০% 


তুষ্ট ; (যোগী ) যখন সমুদয় মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করেন, তখন 
তিনি স্থিত প্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন ৷ দুঃখে উদ্বেগশৃশ্য, সুখে ভোগাকাজ্থা- 
রহিত, আপক্তিভয়ক্রোধহীন স্থিতপ্রজ্ঞ বাক্তিকে মুনি বলে। যিনি 
সর্ববিষয়ে মমতা শূন্য এবং শুভ বা অশুভ বিষয় প্রাপ্ত হই! আনন্দিত 
বা বিরক্ত হয়েন না, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। যেমন কু্শ্ম 
সয় অঙ্গসমূহকে গুটাইয়া রাখে, সেইরূপ যখন যোগী হন্দ্রিয়গণকে 
সর্বদ1 প্রতান্ধত করিয়া আক্মাতেই লীন রাখেন, তখনই তাহার 
প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্নিয়দ্বার! বিষয় গ্রহণ করেন না এমন দেহীর 
বিষয় সকল ( বিধয়ানচভব ) রস বর্জন করে অর্থাৎ নিবৃত্তি পায় ( কিন্তু 
ভোগেচ্ছা থাকে ) পরস্ত স্থিত-প্রজ্ত ব্যক্তির বিষয়বাসন| পরমাস্বাদর্শনে 
(পরমতত্্ব জানিলে ) স্বভাবতই নিরত্তি পায়, (অর্থাৎ ভোগেছ! 
থাকেন! )। হে কৌন্তেয় ! ছুংখপ্রদ ইন্দ্য়িগণ মোক্ষের জন্য চেষ্টাবান্‌ 
বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ববক হরণ করে। যোগীবাজ্তিগণ এই 
সমস্ত ইন্দ্িয়কে সংযত করিয়। যোগযুক্ত (এবং) মৎপরায়ণ হইয়া 
থাকেন ; কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাভার বশে তাহার প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত! ৷--* 
অতএব, হে মহাবাতে!, যাহার ইন্ডিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল 
হইতে সর্ধাতোভাবে নিগৃহীতিত (আকধিত, সংযত ) হইয়াছে, তাহার 
প্রজ্ঞ! প্রতিঠিত। । 


ব্যাখ্যা_এই সাতটা শ্রোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করা 
হইয়াছে । ইহার পূর্বে বল! হইয়াছে, যে নানা লৌকিক ও বৈদিক 
অর্থবাদ শ্রবণে জীবের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয় আর তাহা সমাধিতে 'অবস্থিত 
ন! হওয়। পৰ্যন্ত তত্বজ্ঞান ( এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্দিষ্ট মতবাদ ) লাত 
সম্ভব হয় ন| | ইহা শ্রীকৃষ্ণের অভিমত । অতএব দেখা যায় যে এই 
অভিমত অনুযায়ী কোটীকে গুটী ব্যতীত তাহার মতবাদ কেহ গ্রহণ 


১০৮ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


করিয়। জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিবে না । একমাত্র শুদ্ধচেতারা 
পারিবেন আর অর্জ্জুনের ন্যায় বিদ্বানর! প্রয়াস করিলে হয় ত সফল 
হইতে পারেন । 

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে ষে অর্জুন যুদ্ধ হইতে 
কেন বিরত হইতে চাহেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া সধুক্ষি ব্যাখ্যা 
করিলে শ্রীক্ক্ণ তাহার ভাষণ আরম্ত কালে সাংখাযোগ বর্ণনপ্রারস্তে 
মন্তবা করেন £ঃ - “অশোচানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” ।১ 

ইহার উত্তরে শ্রীকঞ্চের সাংখাযোগ বর্ণনান্তে অজ্ঞুনের প্রশ্ন “স্থিত- 
প্রজ্ঞয্য কা ভাষা” ইত্যাদি অতান্ত সমীচীন। পরস্ত বহু আধুনিক 
বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে অর্জুনের এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে একেবারে 
irrelevant | ইহা] ভ্রান্ত বিচার | শ্রীরুষ্ণই অজ্ঞুনকে প্রথমে “প্রজ্ঞের 
ন্যায় ভাষণ দিতেছ” বলিয়া অনুযোগ করেন, তাহার উত্তরে অর্জুনের 
এই প্রশ্ন অত্যন্ত সমীচীন । ইহা! প্রক্ষিপ্ত নহে এবং হইতে পারে ন। 


সর্ববান্‌ মলোগতান্‌ কামান্-_ সমুদয় মনোগত কামনা বাসনা 
পরিত্যাগ করিলে তবে-_ 


আ ত্মন্যেবাত্মন। তুষ্টঃ_ পরমন্াতে আতা স্বয়ং তুষ্ট হন ও যোগী 
প্রজ্ঞালীভ করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্থুলশরীরের ( অর্থাৎ জীবাস্বার 
আধারের ) লক্ষণ বর্ণনা! করা হইয়াছে। স্থুলশরীর গ্রহণ করিলেই 
ওই সকল বিকার জীবাস্বার শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়। তাহাদের নির্দিষ্ট 
কাজ করিয়| যাইবে । ইহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। ইহাই 
প্রকৃতি । বিকার ও গুণ সমুদয় এই প্রকৃতজাত।» এই প্রকৃতিজাত 
“সঙ্ঘাতশ্চেতন। ধুতি» ( শরীরজ্ঞানাত্মিক। মনোত্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, 
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consciousness and resolution ) জীবকে বিচারবুদ্ধি দেয় এবং 
সে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনন দ্বার! কর্ম্ম করে। এ কারণ কার্ষ্যকরণের 
কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতিকে মূল বল! হয় ।৯ এ অবস্থায় বুদ্ধির দ্বারা বিচার 
করিয়া সমুদয় মনোগত বাসন] পরিত্যাগ করিয়! পরমাত্বায় তুষ্ট হইতে 
সক্ষম হইলে তবেই প্রজ্ঞা লাভ হয়। এই প্রজ্ঞাই উপনিষদের উল্লিখিত 
বহু অনৰ্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিয়। প্রকৃততত্ব বুঝিতে সাহায্য করে। 
ইহা প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ইহা wisdom, 
15011005809 নহে । 


স্থিতধীঃ_-াহার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না । অতএব 
সর্বাত্র নির্মম ও স্নেহশৃন্য ; তাহার ইন্দ্রিয়গণ সর্ববতোভাবে সংহত 
এবং কাহার ভোগেচ্ছাও রহিত হম্ম। আর স্থিতধী ন! হইতে পারিলে 
বিবেকী পুরুষেরও মন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়। 


নিগৃহাতানি সর্ববশঃ__ ৬৮ ফ্লোকে)_ শুধু ইন্দ্রিয় বশীভুত করিলে 
চলিবে ন|; ইন্জ্রিয়সকলকে ইন্্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ধপ্রকারে বিমুখ 
করিতে হইবে । যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ কোন মতেই আর বিষয় ভোগ 
করিতে উৎসাহ বোধ করিবে না । 


২,৪ স্বভাববিহিত কর্ম্দের বাহিরে বিষয়চিন্তার 
ফল - বিনাশ 
ধ্যায়তো| বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভেষপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥%*২ 
ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্বতিবিভ্রযঃ। 
স্বতিত্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্থ্যতি 7৬৩৪ 
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অন্বযম_বিষয়ান্‌ ধ্যামতঃ পুংসঃ তেষু (বিষয়েযু) সঙ্গ: 
(আসক্তিঃ) উপজায়তে ; সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে ; কামাৎ ক্রোধঃ 
অভিজায়তে (উৎপতঘ্যতে)। ক্রোধাৎ সংমোহ: ( কার্ধাকার্ধা- 
বিবেকাভাবঃ ) ভবতি ; সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ( ভবতি ) স্মতিভ্রংশাৎ 
বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি ) ; বুদ্ধিনাশাৎ প্ৰণশ্যতি । 


অন্ুবাদ__বিষয়় চিন্তারত ব্যক্তির সেই সকল বিষয়সমূহে 
আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা জন্মে ; কামনা হইতে ক্রোধ 
জন্মে। ক্রোধ হইতে কাধ্া-অকার্ধা বিবেচনা দুরীভুত হয়; কার্ধ্যা- 
কাৰ্য্য বিবেচন। শূন্য হইলে স্মতিভ্ৰ'শ জন্মে ; স্বতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ, 
বুদ্ধিনাশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 


ব্যাখ্য!__এই দুইটা শ্লোকে কেন বিষয় সমূহে জীবের আসক্তি 
জন্মে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । এই নির্দেশ জীবমাত্রেরই 
পক্ষে বিশেষ উপকারী ॥। এই বিষয়চিস্তার ধরণধারণ বিশদভাবে 
ষোড়শ অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে ।১ বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখ! 
যাইবে যে these ৪7৪ এ. reat Waাning । সাধারণ মানুষ ইহ] 
হইতে সত্যই লাভবান হইতে পারে | 

এই প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রজ্ঞার সংজ্ঞা ও 
প্রজ্ঞের লক্ষণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন কারণ অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয় 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে অহরহ বিষয় চিন্ত! 
ও তাহার পক্ষিণামের বিচারস্থান কোথায় ? 

স্থিতপ্রজ্ঞের আলোচনা কালে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ “মনোগতান্‌ 
সৰ্ব্বান” এর উল্লেখ করেন এবং স্থিত প্রজ্ঞ হইবার প্রথম ও প্রধান ধাপ 
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যে সেই সকল বাসনা পরিত্যাগ, তাহ! পরিদ্কার করিয়া! নির্দেশ দেল । 
বিষয় বাসনা যে কী ভীষণ ক্ষতিকারক, তাহ! এই দুই শ্লোকে বিচার 
করিলেন । এই বিষয় বাসনায় শেষ পর্য্যন্ত জীবের বিনাশ সম্ভব 
হইয়| পড়ে । অতএব ধ্লাহার| স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে প্রয়াস করেন তাহারা 
বিষয়ের ধ্যান হইতে শতযোজন দূরে অবস্থান করিবেন। ইহাই এই 
দুইটা শ্লোকের তাৎপর্যা। আর বিষর বাদন। ত্যাগ করিতে পারিলে 
রাগদ্বেষবজ্জিত হওয়। সুলভ হয় এবং তাহ] হইলে সহজেই শাশ্বত 
শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। এ কারণ শ্রকৃষ্ণ মন্তুবা করিলেন £ 


২.৫ কাহার! শাশ্বত শান্তি উপভোগ করেন? 
রাগনদ্বেষবিযুক্তৈন্ত বিষয়া নিন্সিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াস্না প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥ 
প্রসাদে সর্ববদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে | 
প্রসন্নচেতসে! হাাশু বৃদ্ধি: পর) বতিষ্ঠতে ॥৬৫॥ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখম্‌ ॥৬১॥ 
ইন্জ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনু বিধীয়তে । 
তদস্য হরতি গুজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥৬৭] 
| ক্র Ld Ed 
য| নিশা সর্ববভূতানাং তস্যাং জাগত্তি সংযমী । 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতে| মুনেঃ ॥“৯॥ 
আপুর্ধামাণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমূদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ। 
তদ্বিৎকাম! যং প্রবিশস্তি সৰ্ব্বে 
স শাস্তিমাপ্লোতি ন কামকামী ॥৭০॥ 


১১২ শ্রীযপ্তগবদৃগীত। 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ | 
শির্ষেমে। নিরহঙ্কারঃ স শান্তি ধিগচ্ছতি ॥৭১॥ 


অন্বস্র__রাগদ্ধেষবিমুক্তৈঃ: আত্মবশ্টৈঃ ইন্ড্রিয্েঃ বিষয়ান্‌ চরন্‌ 
(ভুঞ্জানঃ) বিধেয়াত্র। ( বশীকতান্তকরণঃ) প্রসাদম্‌ অধিগচ্ছতি 
(প্রাপ্ধোতি )। প্ৰসাদে ( সতি ) অস্য সর্ববহুঃখানাং হানিঃ (বিনাশঃ ) 
উপজায়তে হি প্রসন্নচেতস: বৃদ্ধিঃ আশু (শীঘ্রং) পর্যযবতিষ্ঠতে 
(সমাক্‌ স্থিরা ভবতি)। অধুক্তস্য ( অসমাহিতান্তঃকরণস্য ) বুদ্ধিঃ ন 
অস্তি ; অযুক্তস্য ভাবনা চন ( অস্ডি ); অভাবয়তঃ শান্তি: চন; 
অশাস্তস্য সুখং কৃত: | হি (যতঃ) মনঃ চরতাং (প্রবর্থমানানাম্‌ ) 
ইন্দ্রিয়াণাং যৎ অনুবিধীয়তে ( অনুগচ্ছতি ) তৎ অস্য ( যতে: ) বায়ুঃ 
অভ্ভসি (জলে )নাবং ( নৌকাং ) ইব প্রজ্ঞাং হরতি। সর্বভূতানাং 
যা| নিশা ( আম্ননিষ্ঠ। ) তস্যাং (আত্মনিষ্ঠায়াং, ব্ৰহ্মলিষ্টায়াং ) সংযমী 
জাগণ্তি (প্রবুধাতে ) যস্যাং ( বিষয়নিষ্ঠায়াং ) ভূতানি জাগ্রতি স| 
( বিষয়নিষ্ঠা ) [ আসত্মতত্বং ] পশ্ঠতঃ মুনেঃ নিশ|। যদ্‌ বৎ আপ: 
আপূর্য্যমাণম্‌ (অপি ) অচলপ্রতিষ্ঠম্‌ সমুদ্রং প্রবিশ্যন্তি, তদ্‌ বৎ সৰ্ব্বে 
কামাঃ যং প্রবিশ্যন্তি, সঃ শাস্তিম আপ্নোতি ; ন (তু) কাষকামী। যঃ 
পুমান্‌ সর্ববান্‌ কামান্‌ বিহায় নিস্পৃহঃ, নিৰ্ম্মযঃ, নিরহঙ্কারঃ (সন্‌ ১ 
চরতি, স শাস্তিম্‌ অধিগচ্ছতি। 


অনুবাদ-_যিনি বিধেয়াত্ম। (যিনি আয়াকে বশীভুত করিয়াছেন ), 
তিনি অনুরাগ, বিদ্বেষ হইতে বিমুক্র হন এবং আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়- 
গণের দ্বার! বিষয়ের উপভোগ করির] শাস্তিলাভ করেন । আত্মপ্রসাদ 
জন্মিলে সকল দুঃখের নাশ হয়। কারণ প্রসন্নচিন্ত ব)ক্তির বুদ্ধি শীদ্রই 
স্থিত হয় (| আয্মচিস্তাবিরত ব্যক্তির ( অধুক্তের ) বুদ্ধি নাই। অযুক্তের 
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ভাবন! অর্থাৎ চিন্ত। নাই ( অর্থাৎ চিন্ত করিবার কোন প্রয়াস নাই ) 
অতএব তাহার শান্তি নাই ; শান্তিভীন ব্যক্তির সুখ কোথায় 1 যাহার 
মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুগমন করে, সে চিত্তবায়ু কর্তৃক 
জলে ইতস্তত: বিঘুনিত নৌকার ন্যায় জীবান্রার (বিবেক ) বুদ্ধিকে 
বিক্ষিপ্ত করে । অজ্ঞানতিমিরারৃতমতি বা!ক্তদিগের নিশাস্বন্ধপ 
ব্রহ্মনিষ্টাতে জিতেন্দ্ৰিয় যোগীগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ 
যে বিষপ্রনিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আন্রদশশ যোগদের সেই 
াত্রি। যেমন নদী সকলের জলরাশি স্থিরভাবে অবস্থিত সমুদ্রে পড়িয়। 
বিলান হইতেছে, সেইরূপ কামনাসমূহ যাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই 
বিলীন হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন ৷ কামী বাজিরা শাস্তি পায় ন!। 
যে বাক্তি সক্ল কামন| পরিত্যাগ পূর্বক নিস্পূহ, মযতাবিহীন ও 
অহস্কারশূন্য হইয়! চলেন, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন। 


ব্যাখ্যা-আত্মবশ্যৈবিথেষা ত্বা -এই সাতটী শ্লোক অকত্রিম 
প্ৰসন্নতা লাভের উপায় বণিত হইয়াছে । পুর্বে দেখ! গিয়াছে যে 
মানসিক ভারসামা নষ্ট হইলে প্রসন্নতা লাভের ব্যাঘাত ঘটে, আর 
জনসাধারণের কর্শ্মশক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ সুকঠিন হয় । অতএব যোগী 
সর্ধদ| ও সর্বথ। এই ভারসামা যাহাতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, 
তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। ইহার জন্য মনের এক বিশেষ প্রস্ততির 
প্রয়োজন এবং সেই প্রস্ততি বিনা শারীরিক স্বাচ্ছন্দা এমন কি 
মানসিক স্বস্তি পাইতে পার] সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত 
শান্তি পাইবার কোন আশ নাই এবং সমাজে পরিপূর্ণ ও সামত্রিক 
কর্মমশ্রির বিকাশও সম্ভব নহে । শাশ্বত শান্তি পাইবার অধিকারী 
কাছারা-সে সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেব এই সাতটা শ্লোকে তাহার মন্তব্য 
করিয়াছেন । 

৮ 
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এই শ্লোককয়টী বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে, যে ইহা আধুনিক 
ল্যুগের বিজ্ঞানের operational research| লক্ষা কি? প্রসন্নত। 
লাভ | কি করিয়া? “সর্ববান্‌ মনোগতান্‌ কামান্” পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
অর্থাৎ মনের সমুদয় ইচ্ছার মোড় ঘুবাইয়! বিষয় হইতে “অত্বনিষ্ঠায়াং” 
আনসিক প্রতিষ্টা! এই মোড় ঘুরাইবার modus operandi কি? 

সাধারণতঃ ও স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়গণণের শব্দাদি বিষয্নতোগে 
কুচি। কিন্তু মনের সংকল্প বিকল্পাত্মক ধর্মের সাহাষো বুদ্ধির দ্বারা 
বিচার করিয়। জীব নিদ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পায়ে । এই 
Process-এ কৃষ্ণবাসুদেবের এই সাতটা শ্লোকের নির্দেশ বিশেষ 
ফলদায়ক। এতদ্বাতীত, এই মন্তবাটা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 
যে বিষয়ভোগে শান্তি পাইবার কোন কাধ| ঘটে না। তবে এই 
তোগের একটি বিশেষ রীতি আছে । তাহ। ন| মানিলে শাস্তিলাভ 
সম্ভব হয় ন। এবং বিষয় বিষয়-ভোগার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে । এ 
কারণ বিষয়ভোগের রীতি £ রাগদ্বেষবঞ্জিত আত্মবশীভূত ইন্টরিয়গণ- 
দ্বার বিষয় উপভোগ অর্থাৎ কামনা সকল পরিত্যাগপূর্ববক নিস্পৃহ, 
নিরহক্কার ও নির্শ্মম হইয়া ভোগ্যবস্তরর সমুদয়ের উপভোগ । এই তত্ব 
দুঃখনাশক, সুতরাং সুখবৃদ্ধির উপায় ; আর এই অবস্থায় কর্ধশক্কির 
সমাক্‌ স্ফুটন অত্যন্ত সহজ হয়। ইহাই উপনিষদের১ বাণীঃ 

ঈশবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন তাক্তেন ভূজীথ। মা গৃধঃ কস্যস্থিদ্ধনম্‌ ॥ 

জগতে যাহা কিছু চঞ্চল, চলমান্‌, যথ। জীবন যৌবন, সম্পদ 
"প্রভৃতি - যাহ। সহজে চলিয়! যায়, তৎসমুদয় পরমেশ্বরের দ্বার! 
আচ্ছাদিত (অর্থাৎ এই সমস্ত ঈশার দ্বার controlled, তাহার 


১। - ঈশা ১। 
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আয়ত্তাধীন ) এইরূপ ভাবে ভাবিত হইবে । “বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্‌ 
ঈশং”, তিনি একাকী সমগ্র ভ্রহ্মাণ্ড পরিবেন্টন করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন, অতএব তদ্বাতিরেকে আর কিছুই ন| থাকায় “কস্যুস্বিদ্ধনং”, 
আর কাহারও আয়ত্তে (০০7০1 এ ) ধনসম্পত্তি ও উপভোগ্য বস্তু 
€5:15 করে না। 

যদিও এই সম্পদ ঈশার আয়ত্তাধীনে, তৎসমুদয় জীবের ভোগ 
করিতে কোন বাধা নাই । তবে ভোগ করিবার নীতি তিনি স্থির 
করিয়| দিয়াছেন। মানুষের ভোগের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত কিন্তু 
লোভের পরিধি সীমাহীন; অতএব efficient 115178 এর জন্য 
(পরিপূর্ণ জীবনের জন্য) যাহার যতটুকু প্রয়োজন তাহা ভোগ করিবে । 
তদধিক নিজের আয়ত্তে রাখিয়া অন্যকে তাহার প্রয়োজনীয় ভোগে 
বাধ! ঘটাইবার অসুবিধ| সৃষ্টি করিবে না। প্রত্যেক জীব তাহার 
ভাণ্ডার লক্ষ্মীর শ্রী, শুচি ও কল্যাণের দ্বার! সুস্থ ও সুন্দর করিবে, 
অকারণ সঞ্চয় ও সংগ্রহ করিয়া কুবেরের বহুদ্বারা ভাণ্ডারের সৌন্দর্য 
নষ্ট করিয়া লোভোপহত হইয়! কুপণের গুদামে পরিণত করিবে না। 
প্রয়োজনাতিরিক্ত সমস্তই ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু আবশ্যক তাহাই 
ভোগ করিবে । ইহার অধিক লোভ করিবে না । “ত্বত্ি নান্যথেতোহস্তি 
ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে”»১ “তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত এমন অন্য পথ 
নাই, যদ্বার! ( অশুভ ) কর্মে লিপ্ত হইবে না।” ইহাই সমাজের প্রতিটা 
জীবের পূর্ণ প্রকাশের পথ আর অস্থতত্থ লাভের উপায়। 


য! নিশ। সর্ববভূতালাং_-সাধারণ জীবের পক্ষে যখন রাত্রি, 
জিতেন্দ্ৰিয় ব্যক্তিগণ তখন জাগরিত থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে এই 
শ্লোক এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আসলে তাহ! 


১। ঈশাত। 
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নহে। যে প্রসঙ্গ লইয়া বিচার চলিতেছে, সেদিক দিয়! ইহার যথেষ্ট 
প্রাজ্য্য আছে। “নিশা” শব্দদি গোল বাধাইয়াছে। প্রসন্নত! ও 
শাশ্বত শান্তি কী করিয়! সম্ভব ? ইন্জ্রিয়াদিকে স্ববশে রাখিয়| পরিণাম- 
নির্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্্ম করিলেই তাহ! সম্তব। অর্থাৎ সমাক 
আত্মনিষ্ঠ হইবার প্রয়াস । শব্দাদি বিষয় ভোগে অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়গপ 
যখন জীবকে কর্তব্যসথ হইতে বিচু।ত করিতে চেষ্ট। করিতেছে, জীব 
' তখন বুদ্ধির সাহায্যে মনের দ্বার! বিচার করিয়া আত্মনিষ্ট হইলে 
প্ৰসন্নতা লাভ করিবে । এইরূপ বিচার ন! করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাসনরূপ পরিশ্রম ন! করিয়। ঘুমাইয়! থাকিলে জড়ত। ও মোহ 
ঘুচিবার কোন সম্ভাবন। হইবে ন।। “নিশা” শব্দে মহাভারতকার 
তাহাই বুঝা ইতে চাহিয়াছেন। 


কাম! যং প্রবিশন্তি সর্বের্ব ইন্ড্রিাদি প্রাণবন্ত হইলেই 
তাহাদের কাজ করিবে অর্থাৎ জীবের মনে কামনা বাসন! জাগাইবে _ 
ইহাই স্বাভাবিক ঃ কিন্তু জীব সেই সকল কামন। বাসনাকে ডুবাইয়। 
দিবে তাঁহার কর্তব্যকর্্মসাগরে । স্বভাববিহিত কর্ সম্পাদনে কোন 
সংকল্প নাই; কর্ম ওতথাকথিত ফলের সহিত correlation নাই। 
পূর্বেই দেখা গিয়াছে এইরূপ কর্মের গতি একনিষ্ঠা ; ইহাতে চিত্ত- 
বিক্ষেপের কোন সন্ভীবল। নাই.। এইরূপ সম্ভাবনায় ইন্স্রিয়দিগকে 
বিরুদ্ধে যাইবার কোন (সুযোগ না দিয়! তাহাদিগের সহায়তায় ধর্ম 
পালন করিতে জীব তৎপর হইলে, তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও 
মানসিক প্রসন্নতা সম্ভব হইবে এবং সে শাশ্বত শাস্তির অধিকারী 
হইবে |? 
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সাংখা যোগ ১১৭ 


২.৬ ব্রহ্ম প্রাপিক। নিষ্ঠা কি? 


এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপা বিমুহ্যাতি । 
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি বন্গনির্ববাণমুচ্ছতি ॥৭২॥ 
ভান্বম্-_পার্থ! ব্ৰাহ্মী স্থিতি £ (ক্রঙ্গপ্রাপিকা নিষ্ঠা) এষা, 
এনাং প্রাপা (পুরুষঃ) ন বিমুহ্াতি (সংসারমোহং ন আপ্লোতি ); 
(যতঃ ) অন্তকালে (যৃত্ুসময়ে ) অপি অগ্যাং স্থিত্বা ব্রক্ষনির্ববাণম্‌ 
€ মোক্ষং )খচ্ছতি (প্রাপ্লোতি )। | 
অন্ুুবাদ-_হে পার্থ! এই প্রকার ব্রক্ষজ্ঞান নিষ্ঠা ; এই অবস্থ| 
প্রাপ্ত হইলে মানুষ মোহগ্ৰস্ত (লোকের আর সংসার বিষয়ে মুগ্ধ হইতে) 
হয় না ; যিনি মৃত্যুকালে এই অবস্থায় থাকেন, তিনি (ক্রদ্ধে লয় প্রাপ্ত 
হন) অন্তকালে ব্রহ্মনির্ববাণ পান । 
ব্যাখ্যাঁ_এমষ! ব্রান্মী শ্হিতিঃ__এষা অর্থাৎ প্রজ্ঞ!, ইহা ব্রহ্ম- 
প্রাপিকা নিষ্ঠা । আধুনিক কালে এই প্রজ্ঞ। (5৫০1, ) এবং বিজ্ঞান 
৪ প্রঘুক্তিবিগ্ভাকে ( science & technocracy )-কে অনেকেই একই 
পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। ইহ! অত্যন্ত ভ্রান্ত । বিজ্ঞান এবং প্রযুক্ষি- 
বিদ্যাও জ্ঞান; কিন্তু তাহা সংকল্পজাত এবং মানুষের সংকল্প নানা বিষয়ে 
ও নানাবিধ হওয়ায় তাহ। একমুখী নহে এবং তজ্জনিত নিষ্টাও ০775 
single-pointed নহে, competitive | এ কথাই ভীকৃষ্ণ ষোড়শ 
অধ্যায়ে বুঝাইয়াছেন। পরস্তু প্রজ্ঞা ব্রহ্মপ্রাপিক! নিষ্ঠ।। ইহ! 
লাভ করিলে অন্য কিছু আর জানিবার এবং পাইবার থাকে না।২ 
শ্ৰীকৃষ্ণ ইহাকেই পরে সবিষ্তারে বর্ণনা করিয়। মন্তবা- করিয়াছেন৩ £ 
যৎ লব্ধ! চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 
যশ্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে এ 
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তৃতীয় অধ্যায় 


কৰ্ম্মযোগ 


৩.০ হিংসাত্মক কর্মে নিয়োগ সম্বন্ধে অর্জুনের 
ংশয় ও প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিশ্চিত 
নির্দেশ প্রার্থন! 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
জ্যায়সী চেৎ কর্শ্মণস্ডে মতা বৃদ্ধিজ্জনার্দন | 
তৎ কিং কর্মবণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥ 
ব্যামিত্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্প য্লাম্‌ ॥২॥ 


অন্বয় অর্জুন উবাচ - জনাৰ্দন কেশব ! চেৎ (যদি ) কৰ্ম্মণঃ 
বৃদ্ধি: জ্যায়পী তে মতা, তৎ কিং ঘোরে ( হিংসাত্মকে ) কর্ম্মণি মাং 
নিয়োজয়সি ? ব্যামিশ্রেণ (সন্দেহোৎপাদকেন ) ইব বাক্যেন মে 
বুদ্ধিং মোহয়সি ইব ; তৎ একং (জ্ঞানং কৰ্শ্ম বা ) নিশ্চিত্য বদ, যেন 
অহং শ্রেয়: আপ্র,য়াম্‌ 


অন্ুবাদ-_অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জনার্দন কেশব! যদি 
কর্ম (ষোগ ) হইতে বুদ্ধি (জ্ঞানযোগ ) তোমার মতে শ্রেয়ঃ মনে 
হয়, তবে এই হিংসাস্বক ভয়ানক কর্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ 
কেন? সন্দেহ উৎপাদক মিশ্রিত বাক্যের ( কখনে] জ্ঞানের, কখনো 
কর্শ্বের প্রশংসা করিয়া, গোলমেলে ভাবের ) দ্বারা আমার বুদ্ধিকে 
প্রায় মোহপ্রম্ত করিতেছ ; এখন এমন একটী নিশ্চিত বচন বল যাহাতে 
মঙ্গল লাভ করি। 


কৰ্ম্মযোগ ১১৯ 


ব্যাখ্যা-_গীতার প্রধান দুটা বচন - জীব ও কৰ্ম্ম বিশেষ করিয় 
ব্যাঁধ| কর। হইয়াছে, যাহাতে জীব তৎকৃত কর্মের সহিত তাহার 
প্রকৃত সম্বন্ধ জানিয়! এবং কৃত কৰ্ম্মফলে তাহার কতটুকু স্বত্ব ও প্রাপ্য 
ংশ তাহা বুঝিয্। নিজ নিজ কর্তব্য বুঝিতে পারে ও সেইরূপ 
কৰ্ম্ম করে। 


জীব বলিতে শ্রীরুষ্জ বলিয়াছেন - “মমৈবাংশেো জীবলোকে" 
জীবভূতঃ সনাতনঃ"> _অতএব জীব অমর । জীবের দেহ ও জীক 
পৃথক ; “ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে” ।২ তাহ! হইলে জীবের আধার 
(অর্থাৎ দেহ) অনিত্য, জীব নিতা-ইহাই প্ৰখ্যাত আত্মার 
অবিনাশত্ববাদ । কিন্ত জীব ভিন্ন ভিন্ন আধার গ্রহণ করিতে পাকে 
এবং করে _ অতএব জন্মাস্তর একটী বাস্তব ঘটন| এবং প্রাণ অর্থাঞ্চ 
জীবাআা চিরস্তন : ইহার কোন বিনাশ নাই। 


দ্বিতীয়তঃ কর্ম । শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা “ভূতভাবোদ্তবকরে। 
বিসর্গ:£* 1০ জীবের চ1590197; এর বিকাশের আরম্ভ করিয় 
DUlsation এর নিঃশেষ পথ্যত্ত প্রতিটা ক্রিয়াই কর্ণ । এই কর্ম 
জীবাগ্রার প্রকৃতি “দৈবীহ্োষা গুণময়ী মম মায়া ছ্ুরতায়।”৪ জাত ও 
তৎগুণ-সমস্থিত-এবং-নিয়স্ত্রিতস্বভাব-অন্ুযায়ী তাহার স্বধৰ্ম্ম ( অর্থাৎ 
প্রকৃতি জাত ক্ষেত্র বিশেষের বিশেষ আচরণ )।” অতএব আসলে জীব 
তাহার কর্ণ অবশ হইয়া করে- ইহাতে কামনার স্থান নাই । 
সাধারণ জীব কিন্তু তাহ! জানে ন! । শুদ্ধচেতা ব্যতীত সকল জীবের" 
কৰ্ম্ম করা অনিবার্ধা ।৬ শ্রীকৃষ্ণের মতে এই কর্ম বেদের কর্ণ্ব- 
কাণ্ডানুযায়ী কাম্য কর্শ্ম নহে । ইহা জীবের নিজ স্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্য_ 
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১২০ শ্রীমদ্তগবদৃগীত! 


পালন এবং তাহাই জীবের পক্ষে পরম কল্যাণকর ও চরম কর্তব্য । 
কিন্তু শীকৃষ্ণ জ্জীবসমূহকে তিনভাগে ভাগ করিয়। - শুদ্ধচেতা বিদ্বান ও 
জনসাধারণ১ - পূর্বেবাক্ত কর্মবাদের ক্ষেত্র শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনগণ 
ও জনসাধারণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সীমিত করিয়! দিয়াছেন । 
স্বভাববিহিত স্বধশ্নপালনই ইহাদের কর্তবা; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্বান্র| 
পারিলেও অজ্ঞবাক্তিরা একপভাবে ( অর্থাৎ পরিণামনিবিবশেষে 
নিক্কামভাবে ) কশ্ম করিতে পারিবে না। তাহারা সকাম ভাবে 
তাহাদের সঙ্ল্পজাত কর্শী করিবে এবং এ বিষয়ে, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ,২ 
তাহাদের বৃদ্ধি ভেদ উৎপন্ন করা উচিত নহে। তাহাদের সম্মুখে 
থাকিবে শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বানের কর্্মকরাঁর আদর্শ ৷” 
এই সকল আলোচনার পটভূমিকা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । 
তবে এই ছুইটী মুখা বচন বাতীত গীতায় আরে! অনেক গৌণ বচন 
আছে, যাহার অবতারণা অর্জুনকে মুখা বচন বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন 
হইয়াছিল। এই দুঃটী মুখা সংবাদ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিশেষ 
আলোচিত হইয়াছে। সে কারণ ৭ংটী শ্লোক সমেত দ্বিতীয় অধ্যায় 
দীর্ঘতম । অক্টাদশ অধ্যায়ে ৭৮টী শ্লোক আছে বটে; কিন্তু বিশেষ 
লক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে শ্ীকঞ্ তাহার যাহা কিছু বলিবার 
তৎসমুদয় বলার পর অর্জুনকে ৭২ শ্লোকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা | 
কচ্চিদজ্জানসম্মোহঃ প্রনস্টস্তে ধনঞ্জীয় ॥ 
অতএব অষ্টাদশ স্ধ্যাগ্ন মূলতঃ ৭১টী শ্লোক সমন্বিত। সেই হেতু 
ইহ| দীর্শতম নভে, দীর্ঘতর । হঁহা অকারণ নহে । অর্জ্জুন শোকাকুল 
চিত্তে রণস্থলে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ পূর্বক রথে বসিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ 
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সত কী 


১২.৯ 


যে সকল বচন তাহাকে শোনান (অর্থাৎ সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায় ) অর্জুন 
তাহা বুঝিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আর সময় লইবার প্রয়োজন 
হইত ন|। “এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ” অৰ্থাৎ এই ব্রক্ষপ্রাপিকা নিষ্ঠা হইলে 
“ব্রহ্মনির্ববাণমৃচ্ছতি”, শ্রন্মনির্ধাপ প্রাপ্ত হওয়! যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ 
কর! যায়। মোক্ষলাভের পর, নির্ববাণ প্রাপ্তির অধিক ত আর কিছুই 
থাকিতে পারে না| উপনিষদ বলেন,১ 
ভিদ্বতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্যান্ডতে সর্ববসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবারে ॥ 

ব্রঙ্গগ্রাপিকা নিষ। প্রাপ্তির পর আর কোন দ্বিধা! বা সংশয় থাকিতে 
পারে না। তথাপি আরো যোলটা অধ্যায় গীতায়্ সন্নিবেশিত 
আছে । ইহা হইতে মনে হয় গীতাকাঁরের পরবর্তী সুরীরা, বিশেষ 
করিয়| ভক্তিবাদীরা, জ্ঞান ও কর্শ্মযোগের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তৃতীয় 
অধায়ের প্রারস্তে অজ্ঞুনকে দিয়! এই পার্থকা সম্বন্ধে পুশ করান; 
আর পরবর্তী অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখ। যায় অর্জুন কুষ্ণবাসু- 
দেবের এই জীবনদর্শন সম্যক ভ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, 
ক্ৰমান্বয় নানা প্রশ্ন তুলিয়! একই বিষয়বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক বুঝিতে 
চেষ্টা করিতেছেন । যুদ্ধ আসন্ন, সময় অল্প, শ্রীকৃষ্ণ তখন বাধ্য হইয়! 
বলিলেন, তোমার আর মাণ' ঘামাইতে হইবে ন|, আমার কথা 
শুনিয়া, আমি যেরূপ নির্দেশ দিতেছি, সেইরূপ কর ও তাহ! হইলে 
তোমার জীবন সার্থক হইবে । অতএব পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই 
সব বিষয় পারস্পারিক আলোচন! করিয়া! কর্ম্ম ও জ্ঞানের মাধ্যম 
অপেক্ষ। ভক্তির মাধ্যম যে শুদ্ধচেতা ও শমনমাদিগুণসম্পন্ন বিদ্বান্‌ 
বাতিরেকে অন্যেতর জীবের পক্ষে কর্্মশক্তির পর্কাষ্ঠাসাধন ও অন্তে 
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্র্ষনির্বাণ প্রাপ্তির সুলভ ও প্রকৃষ্ট উপায়, তাহ! নিশ্চয় করিতে 
প্রয়াস পান। 

দ্বিতীয় অধায় হইতে ষষ্ঠ অধায় পর্ণাস্ত বিশেষ অভিনিবেশ 
সহকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখ! বাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধামে 
সমগ্র জীবকে কর্্মবাদ বৃদ্ধিযোগের সাহাঁযো বিচার করিয়। গ্রহণ 
করিতে নির্দেশ দেন । সে কারণ, স্বভাববিভিত স্বকশ্মকরণ, কর্মাতাগ 
ও ফলাকাঁষথা তাগ করিয়। কর্মীকরণের এক বিশদ আলোচনা করিয়া 
ফলাশা ত্যাগ পূর্বক স্থভাববিহিত স্বধর্শপালনই জাবের ইহলোকে 
কর্মশক্ষির পরকাষ্ঠাসাধন সুলভে সম্ভব এবং অস্তে ব্রহ্মনির্ববাণপ্রাপ্তি 
সহজসাধা, তাহা নিশ্চিত করিয়া, কি করিয়া এই যোগ বাস্তবে 
রূপাঁয়িত করা যায় তন্লিমিত্ত এক বিস্তৃত অভ্যাস যোগ বর্ণন| করেন । 
আর মন্তনা করিলেন. 

তপস্বিভ্োহধিকো যোগী জ্ঞানিভোহপি মতোহধিকঃ | 
কম্মিভাম্চাধিকে। যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবাজ্জ্কন ॥ 
কিন্তু পরক্ষণেই ( বোধ হয় ইহাতে অর্জ্জুনের [68০11০7 যথোপযুক্ত 
favourable ন| হওয়ায় বুঝিলেন যে অজ্জ্ন তখনও তাহার মতবাদ 
যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, অতএব ) আর অন্য 
কোনরূপ আলোচনার মধো ন! গিয়া, দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন 
এবং “সুনিশ্চিত” করিয়! নির্দেশ দিলেন, 
যোগিনামপি সর্ব্ব্ষাং মদৃগতেনাস্তরাত্রন| | 
শদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ 

এ কারণ কিয়ৎসংখাক আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে তৃতীয় 

অধ্যায় ইহতে অক্টাদশ অধায়_এই ষোলটী অধ্যায় সহজ সহজ 
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বৎসর ধরিয়া বহু জ্ঞানী ও গুণীর দ্বার! মূল গীতার সহিত সংযোজিত 
হইয়া আসিতেছিল। শেষ পর্ধাস্ত শঙ্করাচার্ধা অধুনা আমর! যে 
গীতাবচন পাই, তাহা! স্থিরীকৃত করেন এবং বর্তমান গীত৷ তাহারই 
ংস্কলন । . 

কিন্তু এইরূপ মতবাদ আর এক পক্ষ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। 
তাহাদের মতে গীতার মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্রোকে “ভগবতী- 
মন্টাদশাধ্যায়িনীম্” - অষ্টাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিতে অর্জুন যে প্রস্ঞালাভ করিয়! বেদোঃক্র কামাকর্শ্ 
পরিত্যাগপূর্ববক বর্তমান ভয়াল গণহত্যা নিরোধ ( অর্থাৎ লৌকিক- 
ভাবে “অহিংসা পরমে। ধর্শ্মঃ" ) অপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ _ নিজ 
স্বভাববিহিত স্বধশ্মপালনই নিৰ্ব্বাণ প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম মাধাম - শ্রেয়ঃ 
বিবেচনা করিয়| তাহ! গ্রহণান্তর “করিয্যে বচনং তব” - এইক্নূপ কোন 
বচন দ্বিভীয় অধ্যায়ে বাবহার করেন নাই৷ তাছাড়! বিশেষ ভাবে 
মনে রাখিতে হইবে যে অর্জুন শুদ্ধচেতা কিংবা শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বান 
ছিলেন না, অস্ততঃ কৃষ্ণবাসুদেব তাহার সখাকে সেন্দপ মনে করিতেন 
না। অতএব যে সব গূঢ়তত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রাকারে আলোচিত | 
হইয়াছে তাহা বিন! ব্যাখ্যায় অর্জুনের পক্ষে বুঝা সহজ হইত না। 
এ কারণ ইহাদের মতে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে অর্জ্ছুনের প্রশ্ন 
অতাস্ত সমীচীন বলিয়। মনে হয়। এই সকল কারণে আচার্য 
শঙ্করের সঙ্কলিত গীতাই যে সম্পূর্ণ গীতাবচন সেই সিদ্ধান্ত ইহাদের 
মতে ভ্রান্ত বলিয়! মনে হয় ন! । 


কর্ম্মণি ঘোরে-_কুরুপাগুবের যুদ্ধকে হিংসাত্মক ভয়ানক এক 
কৰ্ম্ম, ভীষণ এক ৪ুৎn০০ide বিচার করিয়া তাহাতে যোগদান, 
করিবার শীকৃষ্ণের নির্দেশকে অজ্ঞুন এইরূপ মনে করিতেছেন | 
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ইহা হইতে বুঝ! যায়, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কর্শ্মবাদ বুঝিতে পারেন 
নাই।১ তাছাড়| কর্মের অনুষ্ঠান ন! করিয়। জ্ঞান পাওয়া যায় না এবং 
কেবল ক্মত্যাগ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না ইহাঁও 
অর্জুন জানিতেন না২। এতদ্বাতীত, জীব ও তাহার কর্মসন্বন্ধে 
অঙ্জুনের ধারণা যে সঠিক নহে এবং তাহা ভ্রমাত্মক - তাহাও 
অর্জুনের এই বন্তবো ধর! পড়িল। 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন_ অর্জুন দ্বিতীয় অধায়েও নিষ্ঠাবান্‌ 
শরণার্থী শিশ্যের ন্যায় যাহ! তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহ! শ্রীকঞ্চকে 
তাহাকে নিশ্চয় করিয়া! দিতে প্রার্থন! করিয়়াছিলেন। সমগ্র দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ আলোচনার পর অর্জুনের পক্ষে এখন 
প্ব]ামিশ্রেণেৰ বাকোন” এইরূপ বচন ব্যবহার সত্যই সর্্মাস্তিক ও 
হুঃখজনক। এই বাকোর দ্বারা বুঝ! যাইতেছে অঙ্জুন দ্বিতীয় 
অধ্যায়োক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই | 


৩.১ কৰ্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগের পার্থক্য 
শ্রীভগবানুবাচ_ 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খানাং কর্শ্মযোগেন ফোগিনাম্‌ ॥৩। 
ন কৰ্্মণামনারস্তাল্নৈন্কর্শ্বাং পুরুষোহশ্রতে। 
ন চ সন্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।॥॥ 


অন্বয়_শীঙগবান্‌ উবাচ -অনখ ! অস্মিন্‌ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠ! 
ময়া পুরা প্রোক্তা ; জ্ঞানযোগেন সাংখযালাং, কর্মযোগেন যোগিনাং 
(কণ্মিণাম্‌ )। পুরুষ: ক্্মণাম্‌ অনারস্তাৎ ( অননুষ্ঠানাৎ ) নৈন্ধর্শ্ব্যং 
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ন অশ্র,তে ( কৰ্্মত্যাগস্য ফপলাভং ন প্ৰাপ্নোতি )১ সন্লাসনাৎ এবং চ 
( কল্মত্যাগাৎ ) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি । 


ভানুবাদ-__ভ্ভগবান কহিলেন, হে নিষ্পাপ, এই জগতে ছুই 
প্রকার নিষ্ঠার (সাধনার জন্য আশ্রিত মার্গের) কথ। পুর্বের৯ 
বলিয়াছি। জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের, কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগি- 
গণের। পুরুষ কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়! ( কর্মের চেষ্টা ত্যাগ 
করিয়া) নৈম্ন্্্ট লাভ (কর্মতাযাগের ফললাভ ) করে ন! ; আবার 
সন্যাস ( কশ্মত]াগ ) দ্বারাও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। 


ব্যাখ্যাদ্বিবিধা নিষ্ঠা সাধনার জন্য আত্িত ছুই প্রকার 
বিভিন্ন মার্গের, বিভিন্ন উপায়ের কথ। বল! হইয়াছে ; জ্ঞানের মাধ্যম ও 
কর্খের মাধাম | এই ছুই উপায়ের, অধিকার ভেদে, যে কোন একটা 
উপায়ে জীব সিদ্ধিলাভ করে এবং তাহার নির্বাণ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। 
এই ছুইটী মাধাম সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচন! কর! হইয়াছে; ইহা 
আধুনিক কালের operations research এর শ্যায়। 


কর্মণামলারভাৎ_ কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্্য অর্থাৎ 
কর্মের বিরতি কখনো ঘটে না) abstenance {rom work জীকষফ্ের 
মতে কর্মবিরতি এবং তন্লিবন্ধন কর্ম্ম-স্কন হইতে মুক্তি নহে। কারণ 
তাহার মতে কর্ণ "ভূতভাবোস্তবকরে) বিসর্গ:”ৎ এবং তিনি বলেন 
“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।”৩ অতএব এমন ভাবে 
কর্্ম করিতে হইবে যাহাতে কর্মের বিষদাত কম্মাকে আঘাত না 
করে। ইহ। সতাই এক বিরাট operational research | 


— 
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ন চ সঙ্গ্যপলাও - দ্বিতীয়তঃ কর্মের জম্পুণ ত্যাগ সিদ্ধিলাভের 
উপযুক্ত উপায় নহে। কারণ জীবের জীবদ্দশায় কর্মের সম্পূর্ণ ত্যাগ 
হয় নাঃ “শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধোদ কর্ম্মণঃ|”১ 


৩.১.১ কোন জীবই ক্ষণকাল কৰ্ম্ম না করিয়া 
থাকিতে পারে লা 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্ম্কৎ। 
কাৰ্য্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ধঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥৫॥ 
কর্শ্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনস। স্মরন্‌ 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়ান্না মিধ।াচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥৷ 


অন্বস্ব__জাতু (কদাচিৎ )' ক্ষণম্‌ অপি কশ্চিৎ অকৰ্শ্মকৃতৎ ন হি 
তিষ্ঠতি; প্রক্ৃতিজৈ: গুণৈঃ সর্বাঃ অবশঃ (অস্বতন্ত্ৰঃ) [ সন্‌ ] কৰ্ণ্ম 
কার্খাতে। যঃ কর্শ্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনল! হন্ত্রিয়ার্থান্‌ ( বিষয়ান্‌ ) 
স্মরন আস্তে, স বিশৃট্াশ্্া মিথ্যাচারঃ উচাতে | 


অন্মুবাদ-__কোন জীবই (জ্ঞানী বা অজ্ঞ) ক্ষণকাল কৰ্ম্ম ন! 
করিয়া থাকিতে পারে না; স্বভাবজাত গুণ সমূহই ( সত্ৃঃ, রজঃ, তমঃ ) 
মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়! যে ব্যক্তি কর্ণ্মেন্দ্রিয়াণকে 
সংযত করিয়। মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ স্মরণ করে, সেই 
বিমুঢ়াস্রাকে কপটাচারী বলে। 


ব্যাখ্যাঁ_তিষ্ঠত্যকর্ম্মক্ৎ-কর্শ্ম না করিয়া কোন জীবই 
থাকিতে পারে ন! - ইহা একৃঞ্চের কর্টের সংজ্ঞানুযায়ী, “ভূতভাবোভ্ভব- 
করে! বিসর্গ:*। অতএব তাহার মতে দেহ জন্মিলে কর্মের আরম্ভ 
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আবার দেহের বিনাশে কর্ম্মেরও সমাপ্তি । দেহাতখীতের কোন কর্ম্মই 
নাই। পূর্বের কর্শ্মকরার পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন 
আলোচন| কালে ইহার বিশদ ব্যাখ্য! করা হইয়াছে । 


কাৰ্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম_এই মতের অনুচ্ছেদ (corollary) 
হিসাবে বলিতে হয় যে দেহের জন্মের সঙ্গে যখন কর্শ্বের জন্ম, তখন 
জীবের দেহের, তাহার ক্ষেত্রের স্বভাবজাত গুণ সমূহই মানুষকে অবশ 
করিয়। কর্ম্ম করায় ; দেহী নিষ্রিয়। তিনি কেবল শক্তি যোগান । 
কর্মের স্বর্নপ, তাহার pattern, তাহার €0৫-:০৭০ ইত্যাদি সব 
কিছুই দেহীর আশ্রয়ের, তাহার আধারের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত স্বভাবজাত 
স্বধর্ম্ম । দেহা আশ্রয় গ্রহণ করিলেই দেহীর শক্তিতে এই সবিকার 
ক্ষেত্র ও তাহার গুণাবলী (qualities and characteristics ) 
ক্রিয়াবান্‌ হইয়|। তাহাদের স্বভাবানুয়ায়ী কাজ করিতে থাকে? আর 
দেহী সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় অবস্থান কারন । অতএব শ্রীকৃষ্ণের মতে 
জীব অবশ হইয়া কর্ণ্ম করেন। তাহার (অর্থাৎ জীবের) কিছু 
করিবার থাকে না তাহার আশ্রয়ের প্রকৃতি - সব কিছু করে। ইহ। 
প্রীকঞ্ণের অসীম সাহপিক এক মতবাদ, ৪ most bold statement | 
এই মতবাদ গ্রহণ করিলে বিচারে দেখা যাইবে যে এই প্রকার কর্ম 
অতিশয় শক্তিমান, গতি ইহার অমোঘং এবং ইহার বেগ কেহই 
প্রতিরোধ করিতে পারে না ; এমন কি জীবদেহে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও না 15 
অগ্নি, সূর্ধা, ইন্ত, বায়ু, যম নিজ নিজ প্রকৃতি অহ্যায়ী কর্মসাধনে বাস্ত 
খাকেন। উপনিষদ বলেন,ঃ 

ভয়াদস্যাগ্রিত্তপতি ভয়াভপভি সৃষ্যাঃ | 
ভয়াদিন্ত্রশ্চ বামুশ্চ স্ৃতুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥ 
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এই মতবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, জীব সকলেই যখন স্রীয় প্রকৃতি 
অনুযায়ী কর্শধাধনে ব্য, তখন যদি এই কর্মের কোন প্রেরণা, কোন 
incentive প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহ জাবের প্রকৃতির ভিন্ন 
ভিন্ন সন্তাদিগুণ ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব 
সকাম, নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়। জগতশ যাহা খাত, তাঁহারও কোন অস্তিত্ব 
নাই, তাহার কোন সার্থকত| নাই । ইহা ২65৮) 7০11:এব ন্যায় 
জীবের চলার পথ নিন্দনাণ কিয়! দেয় এবং জীব সকল তাহাদের 
জন্য নিদ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য - ইহার কোন অন্যথা হইতে পারে ন! 
এবং হয় ন11১ 

এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাহার 
উত্তর দেওয়! যাইতে পারে । আজকালকার বুদ্ধিজীবীর! বলেন যে 
ফলাশা তাগ করিলে কাজ করিবার motivation থাকিবে না, 
মানুষকে দিয়! কোন কাজই করান যাইবে না| এ কারণ এই সকল 
বুদ্ধিঙ্গীবীদের বিচারান্থ্যায়ী ৪%০৮০৩০১-০:০৭৬০% বিশেষ প্রয়োজন 
এবং তন্নিমিত্ত remuneration isa Must | Effort নানা জাতীয়, 
Product ও সেকারণ নানা রকমের, অতএব পুরস্কারও ভিন্ন ভিন্ন 
হওয়া উচিত। এবং কর্মের কর্তার এই পুরস্কার পাওয়! আবশ্যক 
এবং সমাজের এই বিধি পোষণ কর! কর্তৃবা । 

শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন যে ০৮৮ করিলে 7০৫১০: জন্মিবে তবে 
তজ্জনিত একটী পুরস্কারের কোন প্রয়োজন নাই এবং এই কর্শ্মফলের 
জন্য কর্মকর্তার কোন বাহাছুরী নাই ; সে অবশ হইয়া কাজ করে 
আর তাহার প্রকৃতিজাত গুণসমুদয় প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কাজ 
করিয়া চলে। গতি ইহার অমোঘ এবং ইহার বেগ কেহই রোধ 
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করিতে পারে ন।' স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনের জন্য কোন প্রকার 
motivationaএর প্রয়োজন নাই । Monvation Theory with 
all its corollaries is a myth! শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহার এই 
মতানুযায়ী জীবের কর্খশক্তির পরাক্ি! সাধন সম্ভব ; কর্শ্মের 
অনুষ্ঠাতা বাক্তিগত ফললাভের আকাহ্খা পরিহার করিয়া কর্তব্য- 
বৃদ্ধিতে বিহিত কর্টের, ০:৫৭17,৮0 ৭১%র অনুষ্ঠান করিবেন এবং 
তাহাতেই সমাজ ও সংসারের পরম কল্যাণ | 


য আস্তে মলসা স্মরন্_অনেকের ধারণ! শারীরিক কোন 
কর্ম না করিয়! কর্মেন্্িযগণকে সংযত করিয়া তুষ্ীভাবে অবস্থান 
করিলে কর্ণ্বত্যাগ ও সন্যাস সম্ভব হয়। শ্রীকষ্রের মতে ইহা অতান্ত 
ভ্রান্ত । দেহস্িত কর্ন্মেন্ডিয় সংহত হইলে যে কর্খ্তাণ হইল তাহ! 
জীকৃষ্ণের কর্শ্মসংজ্ঞার বিরুদ্ধে । মনে মনে ইন্দরিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণও 
কর্ণ্ম। সর্ববতোভাবে শৃন্ত মন হইলে কর্শ্মত্যাগ সম্ভব হয়। এইরূপ 
শুন্যমন যে হয় না তাহা নহে, কিন্তু ভাহ। জীবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । 
বর্তমান লেখকের এইক্ূপ শূন্য মনের, 5৭০৪৪1 £71704র এক উপলব্ধি 
করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । মহামতি রমণ মহষি এইরূপ এক 
জীব ছিলেন। তাহাকে দেখিলে পরিষ্কার বুঝ৷ যাইত যে তিনি 
বাবহারিক জগতে থাকিয়াও ইহার উর্ধে থাকিতেন । শুধু তাহাই 
নহে, তাহার সম্মুখে দর্শনপ্রার্থী এই লেখকের দীর্ঘ পাচঘন্টার 
অবস্থান সম্পূর্ণভাবে ইন্ত্রিয়গোচরের ৰঠিভূত হইয়। গিয়াছিল। 
এইরূপ মানসিক শূন্যতা কোটিন্সে গুটীর। সে কারণ কৃষ্ণবাসুদেবের 
অভিমত, যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিরমগণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের 
বিষয় সমূহ স্মরণ করে. সেই বিষুঢ়াত্বাকে কপটাচারী বলে। 


» 


১৩০ শ্রীমন্তগবদূগীত! 

৩'২ কৰ্ম্মযোগ ব্যাখ্যা 
যন্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা! নিরমার্ভতেহআ্জুন | 
কর্শ্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্শ্মযোগয়সক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭। 
নিয়তং কুক কর্ম ত্বং কর্শ্ম জ্যায়োহ্যকর্্মণ: | 
শরীরযাত্রাপ চ তে ন প্রসিধোদকর্ম্মণঃ ॥৮৷ 
ষজ্ঞার্থাৎ কশ্্মণোইন্যত্র লোকোইয়ং কর্শ্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মু্তসঙ্গ: সমাচর ॥৯। 


অন্বয়_ অৰ্জ্জুন! যন্ত ইন্দ্ৰিয়াণি মনসা নিরম্য (সমঙনিরুধ্য ) 
ফর্শ্মেন্সিয়ৈঃ কর্মযোগম্‌ আরভতে ( অনুতিষ্ঠতি ) অসক্তঃ ( ফলাভিলাষ- 
শৃন্যঃ) সঃ বিশিষ্মতে | ত্বং নিয়তং কর্ম কুরু ; হি অকর্শ্মণঃ ( কর্শ্মা- 
করণাৎ ) কর্খ জ্যাক: ; অকর্মনঃ ( সর্ববকর্ধশূঙ্ুস্য ) তে শরীরযাত্র! 
অপি চ ন প্রসিধোৎ ( ভবেৎ)। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোক: 
কর্মবন্ধনঃ, কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গ: ( সন্‌ । তদর্থং কর্ম সমাচর | 


অন্ুুবাদ-_হে অর্জন! কিন্তু যিনি মনদ্বার| জ্ঞানেন্ত্রিয়গণকে 
সংযত করিব| কর্েক্দ্রিয়গণের দ্বার! কর্শ্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
ফলাভিলাষশূন্য ; তিনিই প্রশংসার যোগ্য । (এ কারণ) তুমি 
সর্বদা কর্শ্ম করিও, কারণ কর্-না-কর! অপেক্ষা কর্শ্মের অনুষ্ঠানই 
' শ্রেয়: ; সর্বকর্ধশূন্ত হইলে তোমার শরীর রক্ষা হইবে না। যঙ্ঞার্থে 
( স্বভাববিহিত স্বধর্মপালনে ) কৰ্ম্ম করা ব্যতীত অন্ুকণ্ধ করিলেই 
মানুষ কর্মে বদ্ধ হয় ; হে কৌন্তেয় { অতএব (বিষয় ) আসক্তি ত্যাগ 
করিয়া! তৎ? (ব্রক্ধনিষ্ঠ। ) লাভের জন্য কর্ম করিও । 
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ব্যাখ্যাঁইল্দ্রিয়াণি মনসা নিরম্য -এই তিনটা শ্লোকের 
প্রাথমিক বিচারে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ জীবের তাহার কর্মের স্বরূপ নির্ণয় 
করিতে এবং প্রয়োজন হইলে তাহার ইন্দ্রিয়াকল সংহত করিয়া 
কর্মের মোড় ঘুরাইবার শক্কির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন! এইক্প 
বিচার পূর্বমতের বিরুদ্ধ । “কার্ষধাতে হাবশঃ কর্ম সর্ব: প্রকৃতি- 
জৈওগুণৈঃ”> তাহ! হইলে কিরূপ সম্ভব হয়? 

বিশেষ বিচারে দেখ! যাইবে হে আপাতদৃষ্টিতে বিষম এই দুইটী 
বচন পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। ধাহাদের অতি আধুনিক কালের 
€০mPUtor যন্ত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, কাহার! জানেন যে প্রত্যেকটী 
০০mPUtor _ তাহ! যতই বিশাল ও শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন - 
তাহাকে একটী system of organisation, একটী বিশেষ computor 
483887এর মধো কাজ করিতে হয় | Computorটীা সেই computor- 
designকে, সেই sytem of 0£8708530192)কৃ অতিক্রম করিতে পারে 
না; তাহার গণনাশক্তি ও অন্যান্য কার্ধ করিবার শক্তি সেই design ও 
5996হঃএর মধ্যে সীমিত। ঠিক অনুরূপ ভাবে জীবের দেহ- 
সবিকার ক্ষেত্র, তাহার গুণসমন্বিত ( qualities and characteristics 
সমন্বিত ) পরিবেশের মণ্যে২ কাধ্য করে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
এই পরিবেশের মধ্যে সাধন করিতে হুইবে । 

আধুনিক কালে giant computor প্রতিষিত করিয়া! মানুষ ভাবে 
সে এমন একটা নূতন কিছু করিয়াছে যাহা তাহাকে অতিমানুষের 
পৰ্য্যায় লইয়! গিয়াছে এবং সে অচিরাৎ্ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে 
( through Science and Technocracy ) বিশেষ করিয়া Bio- 
Engineering ও Electronics বিজ্ঞানের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বিরাট এক 
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১৩২ শ্রীমপ্তগবদ্‌গীতা 
C০mputor-মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্রান্তদর্শী করিবে । সহস্র 
সহত্র বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আধুনিককালের একজন system organiser 
ছিলেন ; তিনি ইহাই প্রকৃষ্টভাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সবিকার 
ক্ষেত্র, দেহীর শক্তির সাহাযে, তাহার নিদ্দিষ্ট প্রকৃতিজাত গুণ- 
( qualities and characteristics ) ‘সমন্বিত পরিধির মধো কার্য 
করিতে পারিবে । এই পরিধির মধো প্রকৃতির গুণান্যায়ী কাজ করিবার 
পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার এই সাঁবকার ক্ষেত্রের _ এখানেই তাহার শ্রবণ 
মনন ও নিদিধাসন ; এই বেষ্টনব্েখাই শেষ সীমাস্ত-ইহার মধ্যে 
ক্ষেত্রের সর্বপ্রকার উদ্ভম ও চেষ্ট। এবং তাহার ফলে নব নব আবিষ্কার 
ও সৃষ্টি । আধুনিক যুগের A. 1. Turin৪ এর ন্যায় পণ্ডিতেরাও ইহা 
স্বীকার করিয়! বলেন, “no automata can produce anything 
Orieiial Aruticial intelligence is limited by its creator | 
শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন (১ এখানেও সবিকার ক্ষেত্র 
প্রকৃতিজাত শুণসমন্বিত পরিধির মধ্যে স্রষ্টার (55160) organiser) 
সাহায্যে POrEramMer হইয়| হন্দ্রিয়াদিকে চালনা করিয়! ইচ্ছামত 
ফলপ্রসূ হয় ॥২ j 

এই কথাই শ্রীকৃজ্ঞ অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া অঞ্জ্বনকে পরে 
বুঝাইয়াছিলেন ।৩ 

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ য। 
স চ যে! যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শুণু ॥ 


কৃষ্ণবাদুদেবের এই মস্তবাটী স্মরণ রাখিয়া পরের কয়েকটী শ্লোকে 
সবিকার ক্ষেত্রের বিষয় মনে রাখিলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বচনের মধ্যে 
কোনক্ধপ পারস্পরিক বিরোধ লক্ষিত হইবে না। দেহী কেবল দৃষ্টি 
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দেন, শক্তি জোগান ; আর দেহ তাহার বিশেষ গুণানুযায়ী আধুনিক 
কালের এক অতিকায় ০০৷PUt০r এর ন্যায় কাজ করিয়া! যায়। 

অতএব দেহ জীবাত্মার শক্তির সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে অনেক 
সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক গুণের দ্বার! সংহত করিয়া কর্শ্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় 
স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কর্শ্ম করিতে পারে - অবশ্য এই সমস্ত দেহগত মূল 
প্রকৃতির অব্যক্তের চৌহদ্দির মধ্যে ।১ 


অআসক্তঃ স বিশিষ্যতে_-0:০7796০:এর উদ্দাহরণে এই বচনটী 
ঠিক বুঝা যায় না । Computor তাহার design, পরিকল্পনা অনুযায়ী 
কাজ করে; ইহাতে কোন কামনার স্থান নাই । একটী নিশ্চিত 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত বাবস্থা করা হইয়াছে এবং কাজ ও সেইমত 
হইয়। যাইতেছে । ইহা! পূর্ববক থিত steam roller কত চলার পথে 
জীবের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়! এ স্থলে অসক্তের স্থান কোথায় ? 

একটু তলাইয়। দেখিলে দেখ! যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে চাহিয়া- 
ছিলেন যে, কোন কোন দেহ-ক্ষেত্রে মন. বৃদ্ধি ও অহঙ্কার এরাপভ্াবে 
কাজ করিতে পারে ও করে যে সেই দেহ-computor; শক্তি থাকা 
সত্বেও শুদ্ধমাত্র যোগবিয়োগ ভিন্ন অন্য কোনব্ধপ বিশেষ কাজ করে 
নাঁ। অতএব নিৰ্দিষ্ট 46587 ছাড়া আর অন্য কোনন্ধপ n- 
Product এর দিকে লক্ষ্য থাকে না। এইরূপ বিচারে মনে হইতে 
পারে যে তাহা হইলে এই সকল দেহ-computorএর নিজস্ব 
(artificial) intellect ৩ personality (বৃদ্ধি ও অহঙ্কার ) বাতীত 
সেই শক্তি আছে যাহ! কেবল জীবাত্মায় সম্ভব ।* এ বিষয় লইয়া 
পশ্চিম দেশে আধুনিক কালে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চলিতেছে । এই সব পরীক্ষার ফলে দেখ গিয়াছে যে বিশালকাস্ব 
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computor একFও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের উর্দ্ধে এরূপ স্বকীয় কোন 
বিচার শক্তি নাই ।১ 


কৰ্ম্ম জ্যায়োহৃকর্ম্মণঃ _ কৰ্ম্ম-না-করা অপেক্ষা কর্মের অনুষ্ঠানই 
শ্রেয়: ; এই মন্তবাটী আর এক নূতন গোল বাধাইয়াছে। পূর্বে 
শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যেকোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম না করিয়া! 
থাকিতে পারে না। এখন বলিতেছেন কর্শ-না-কর। অপেক্ষা কর্শ্মের 
অহুষ্ঠানই শ্রেয়: । তাহা হইলে মনে হয় কর্ণ্ম-না-করা সম্ভব; কিন্তু 
কর্্ম-না-করা ত শ্রীকৃষ্ণের কর্মের সংজ্ঞার বিরদ্ধে। দেহ ধারণ 
করিলেই কর্ম করা অপরিত্যজা, inevitable | 

দেহ ধারণ করিলেই যে কর্ণ্ম করিতে হয়, তাহা দৈহিক। সে 
কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সর্ববকর্ম্মশৃন্য হইলেও শরীর রক্ষা হইবে না। 
এই প্রাতাহিক স্বাভাবিক জৈবিক কৰ্শ্ম ব্যতীত জীবের সংসারজীবন 
আছে ; সেই জীবনযাপনে যে কর্শ্ম করিতে হয় শ্রীকুষ্চ এখানে তাহারই 
উল্লেখ করিলেন £ সংসারজীবনে কর্ম-না-করা অপেক্ষ! তাহার 
মতান্ুযায়ী  স্বভাববিহিত স্তবধর্মপালনরূপ কর্ম কর! জীবের পক্ষে 
শ্রেয়: এবং তাহা হইলে কর্শ্মের বিষর্টাতের অমোঘ আঘাত হইতে 
জীব রক্ষ। পাইতে পাবে ।* সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কীরূপে কন্ম করা 
সত্বেও কর্মের আঘাত হইতে জীব নিজেকে বীচাইতে পারে তাহার 
নির্দেশ দিয়াছেন । আর এই সকল নির্দেশ নিজ নিজ জীবনে 
দ্ধপায়িত করার চেষ্টাই বিরাট এক operational research | 


যক্ঞার্থাৎ কর্ম ণোহন্যাত্র - দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
কর্শ্মকরার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, এই শ্লোকে 
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$৩৫ 
তাহার পুনরুল্লেখ করিলেন। তাহার মতে একমুখী (অর্থাৎ 
স্বভাববিহিত স্বধৰ্স্বপালন) কৰ্ম্ম প্রচেষ্টা সর্বোন্তম ; বহুমুখী (বেদের 


কর্শ্মকাণ্ডানুযায়ী ) ক্ণ্মপ্রচেষ্টা কামনাপরায়ণ, অতএব “কর্ণ্মবন্ধন 1” 
এ কারণ 


মুক্তসঙ্গঃ সমাচর-_আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরিণামনিবিবশেষে 
কর্শ্ম কর । স্বভাববিহিত স্বধর্মমপালন করিলে আসক্তির কোন প্রশ্নই 
উঠে না, তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না। দেহ ধারণ করিলে কর্ম 
না করা অসন্তব। দৈহিক কশ্মব্যতীত সমাজসংস্থার অন্তর্গত যে 
বর্ণাশ্রমধর্শ, যে সাংসারিক কর্তব্য জীবের করিতে হয়, তাহা একটা 
বিশেষভাবে সম্পন্ন না হইলে জীবের বন্ধনের কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ £ পরিণামনিব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন করা! । 
বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী কর্ম করিলে বন্ধন অতিনিশ্চিত, কারণ 
সেই সকল কর্ম সঙ্কল্পজাত । 

ক্ষত্রিয়ের স্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্ম ধর্ধযুদ্ধ। ক্ষতির নরপতি হইয়াও 
অৰ্জ্জুন তাহ! সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, তজ্জন্য নানাবিধ 
কারণ দেখান এবং স্বভাববিছিত কর্ম্মতাগ করিয়া রথের উপর 
তুষ্জীভাবে বসিয়া থাকেন । অর্জনের এরূপ বাবহার যে 
অধর্মেচিত ও অশাস্ত্রীয্ঃ শ্রীকৃ্চ তাহ। যুক্তির দ্বারা প্রমাণ 
করিতে প্রয়াস পান। অর্জুন তাহার কৃতকর্দ্মের ফলের প্রতি 
লক্ষা রাখিয়া বিচার করিয়াছিলেন । শ্রীকুষ্চের মতে ইহা! 
ভ্রমাত্মক বিচার ; এক্ূপ বিচার পরিণামনির্বিবশেষে স্বভাববিহিত 
স্বধর্ম্মপালনের বিরুদ্ধ। অতএব জীব “মুক্তসঙ্গ” হইয়া স্বধর্মপালন 
করিবে। 


৮.৯ 


৩.২.১ জনসাধারণের জন্য কর্মবাদের 
বিশেষ বিশ্লেষণ 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট! পুরোবাচ প্রজ্ঞাপতিঃ । 

অনেন প্রসবিষ্তধ্বমেষ বোহস্তিউকামধূক্‌ ॥১*॥ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্তু বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাদ্সাথ ॥১১। 

ইফ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যুস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈর্দভানশ্রদায়ৈভো।| যে! ভুউ.জে স্তেন এব সঃ 0১২৪ 
যজ্ঞাশিষ্টাশিন: সস্তো মুচান্তে সর্ববকিল্থিযৈঃ । 

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥ 
অক্সান্তবন্তি ভূতানি পঞ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ | 

যজ্ঞান্তকতি পৰ্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্শ্মসমুস্তবঃ ॥১৪॥ 

কর্ম ব্রহ্মোন্তবং বিদ্ধি ব্ৰহ্মাক্ষরসমুস্তবম্‌ । 

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিঠিতম্‌ ॥১৫॥ 
এবং প্রবন্ভিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ । 
অধায়ুরিন্সিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬৷৷ 


অন্বস্ব_ পুরা প্রজাপতি: (ব্রহ্মা ) সহযজ্ঞাঃ প্রজা: সৃষ্ট উবাচ, 
অনেন যজ্ঞেন প্রাসবিষ্যধবং (বৃদ্ধিং লভধ্বং )3 এষ: ( যজ্ঞঃ) বইঃ 
( যুক্মাকং ) ইন্টকামধুক্‌ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ ) অন্য । অনেন ( যজ্ঞেন ) 
[ঘূয়ং ] দেবান্‌ ভাবয়িত। ( আপ্যায়িতান্‌ কুরুত ); তে দেবাঃ 
বঃ (যুন্মান্‌ ) ভাবয়স্ত ; পরস্পরং ভাবয়স্তঃ ( সংবর্দয়ন্তঃ ) পরং শ্রেয়ঃ 
( অভিউমর্থম্‌ ) অবাপ্ল'থ । দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ ইন্টান্‌ ভোগান্‌ বঃ 
( যুক্মভাং ) দাস্যন্তে হি; ( অতঃ) তৈঃ ( দেবৈঃ ) দতান্‌ ( অল্নাদীন্‌ ) 


এভ্যঃ ( দেবেভ্যঃ ) অপ্রদায় যঃ { যয়ং ) ভুঙ ক্তে, সঃ স্তেনঃ ( চৌরঃ ) , 


কী 


এ 
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এব | যজ্ঞাশিষ্টাশিন:ঃ (বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ ) সস্তঃ 
সর্বকিন্িষৈঃ ( সর্বপাপৈঃ ) মুচান্কে ; যে তু আত্মকারণাৎ / আত্মনঃ 
ভোজনার্থং ) পচন্তি, তে পাপাঃ ( দ্ুৱাচারাঃ ) অঘং ( পাপং ) এব 
ভুঞ্জতে। অন্নাৎ ভূতানি (প্রাণিনঃ) ভবস্তি ( জায়স্তে ), পর্জ্জনাৎ 
( বৃষ্টেঃ ) অন্রসম্তবঃ, পর্ন: যজ্ঞাৎ ভবতি ( উৎপদ্যতে ), যজ্ঞ: তু) 
কর্্মসমুস্তবঃ ( কর্ম্মণঃ উৎপন্নঃ )। কর্ধ ব্ৰহ্ষোস্তৰং বিদ্ধি, ব্ৰহ্ম অক্ষর 
সমুস্তবং (পর ত্রহ্মসমুৎপন্নং ), তস্মাৎ সর্ববগতং নিতাং ( অৰিনাশি ) 
ব্ৰহ্ম যজ্ঞে প্রতিঠিতম্‌। এবং প্রব্তিতং চক্রং যঃ ন ইহ্‌ অনুবর্তয়তি, 
পার্থ! অধাধুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ সঃ মোঘং জীবতি। 


অন্মুবাদ-_পুরাকালে, গুজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি 
করিয়। কহিলেন, ইহার দ্বারা তোমরা বৰ্দ্ধিত হইবে, ইহ! তোমাদিগের 
অভিউ্টগ্রদ হইবে । এবং এই যজ্ঞদ্বারা তোমর! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে 
সংবর্ধান কর সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করুন ' এইকপে 
পরস্পর সংবর্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে । 
দেবগণও যজ্ঞদ্বার। সংবর্ধিত হইয়া অভিলধিত ভোগাবন্ত সকল 
তোমাদ্িগকে প্রদান করিবেন ; তাহাদের প্রদত্ত সেই ভোগ্য বস্তুসকল 
ভাহাদিগকে ন! দিয়া যে নিজে ভোগ করে সে চোর । ভব 
যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করিয়! ( অর্থাৎ দেবগণকে দিয়] খিনি খান ) সৰ্ব্ব 
প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল আত্মকারণে, 
কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য পাক করে, সেই পাপীগণ দুঃখভোগ করে) 
প্রাণীগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ ( বৃষ্টি) হইতে অল্প হয়; 
যন্ত হইতে মেধ হয় এবং সমুদয় যজ্ঞই কর্ম হইতে উৎপন্ন হয় । এবং 
ওই কর্ম ব্রহ্ম (বেদ) হইতে উদ্ভুত জানিও, ব্রহ্ম (বেদ ) অক্ষর 
€ পরমাত্ম। ) হইতে সমুভ্ূত ; অতএব সর্ববগতত্রচ্চ ( বেদ ) যজ্ঞে নিত্য 


১৩৮ 


প্রতিষঠিত। এই প্রকার প্রবর্তিত চক্র (০৮০1৪) যে ইহলোকে 
অনুসরণ করে না, হে পার্থ, সেই পাপজীবী ইন্জ্রিয়সেবী বৃথা জীবিত 
থাকে | 


ব্যাখ্য।__সহযজ্ঞাঃ প্রাঃ স্মষ্টু! _পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্ম 
যজ্ঞের সহিত প্রজ্জাসূ্টি করিয়া! বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি 
লাভ কর, -অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্‌_ যজ্জঞই তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক । 
প্রজাপতি ব্ৰহ্মা প্রতোক জীব সৃষ্টি করিয়া তাহার স্বভাববিহিভ 
বধন্দপালন করিতে তাহাকে অনুজ্ঞা করেন এবং বলেন যে এইরূপ 
কাজ করিলে জীব বৃদ্ধি পাইবে ও অভীষ্ট লাভ করিব । He created 
all men to each his duty. “Do this”, he said and “you 
, Shall prosper.” 

এই শ্লোকে ও ইহার পর কয়েকটা শ্রোকে যজ্ঞ শব্দের অর্থ এবং 
নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। 
দশ হইতে পনেরে! শ্লোকে যজ্ঞ বলিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রত স্মার্ভ কর্ম 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন ; আর নবম প্লোকে যজ্ঞার্থ বলিতে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে 
কৰ্ম্ম বুঝাইয়াছেন। ওই শ্রোকে “তদর্থং” শব্দ ইহ। পরিষ্কার করিয়া 
দিয়াছে । 

নবম শ্লোকে কর্ম করিবার কৌশল ও অনুজ্ঞা শমদমাদিসম্পল্ন 
বিদ্ধজ্জনের জন্য আর বর্তমান কয়েকটা শ্লোক জনসাধারণের জন্ম। 
এই প্রসঙ্গে গীতাবচন বুঝিতে একটী বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখিতে 
হইবে : নচেৎ গীতাবচনের মধো বছবিধ পারস্পরিক বিরোধ ও 
contradiction দেখ! দিবে । লীকৃষ্ণ সাংসারিক জীবকে প্রধানত: 
তিনটা বিভাগে ভাগ করিয়াছেন? ; শুদ্ধচেতা, বিদ্বান ও জনসাধারণ । 
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কর্্মযোগ ১৩৯ 
জীব 
| 
| [ 
আত্মরতি ( শুদ্ধচেত! ) ইন্দ্রিয়ারাম 
| 
Li | 
বিদ্বান জনসাধারণ 


(স্বভাববিহিত স্বধশ্মপাঁলনে প্ৰয়াসী (সকাম ও ফলাভিলাবী কর্মী) 
অর্থাৎ নিষ্কাম কর্শ্মে সচেন্ট ) 


শুদ্ধচেতা - ইহার! ত্রিগুণের অতীত এবং বিচার আলোচনার 
বাহিরে ; ইহারা জ্গনী। শরীর রক্ষা বাতীত অন্য কর্ণ্ম করিলে 
কেবলমাত্র লোকসংগ্রহ্বার্থ কশ্ম করেন, যথা নিমি, জনকাদি খষিরা : 
স্ঁহার! কোটিকে গুটী । 

বিদ্বান্‌_-ইহার! প্রকতিস্ত গুণত্রয় দ্বারা অভিভূত ৷ জীবের 
প্রকৃতিস্থ সত্তাদি গুণান্ুযায়ী ইহাদের ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তৃত্ব, বুদ্ধি, 
ধৃতি, সুখ এবং সামাজিক স্তর ও তদনুষায়ী বৃত্তি স্থিরীকৃত হয়। 
সামাজিক স্তর, বৃত্তি ও আশ্রম ভেদে কর্ণ্মও ভিন্ন এবং সেইরূপ 
শিক্ষা ও দীক্ষ।। ইহারা নিষ্ঠার সহিত শান্ত্ান্থমোদিত স্বধন্মান্ুযায়ী 
প্রয়াস ও কর্শ করার অভ্যাস করেন । পরে ফল্পত্যাগপূর্ব্বক 
কর্ধসাধন। ও “আপনি আচরি” লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হুন। 
“তদেকচিত” হইলে এই ফলত্যাগপূর্ববক কন্মসাধনা সহজ হয় এবং 
অস্তে তদাশ্রয় ও নৈষ্বপ্্া সুলভ হয়। ইহার! লোকপাল, রাষ্ট্রশাসক, 
সমাজরক্ষক ও সমাজ-সংস্কারক | 

সাধারণ জীব-_ ইহারা টৈবাসুর মিশ্রপ্রকৃতির শ্বভাবপ্রাপ্ত। 
নিজের কর্ণ্মের নিজেই কর্তা ও ভোক্তা - এই মনোভাবপ্রাপ্ত ; এই ক্মপ 


১৪০ শ্রীমস্তগবদৃগী 


মনোভাব ইচাদের জীবনে ও কর্শ-প্রচেষ্টায় উৎকর্ষ ও সাফল্য 
আনে । তজ্জন্য ইহাদের এই মনোভাব বিচলিত কর! উচিত নহে। 
ইহাদের সংসার বাস অপরিতাজা এবং তজন্য সমাজবাবস্থ। ও শ্রেণী- 
বিভাগ অনিবার্ধা। এই সমাজবাবস্থান্যায়ী স্ব স্ব কর্ম করিলে 
ভাহারই অর্চনা করা হয় এবং তদ্ারা ইহার! সিদ্ধিলাভ করে। 
এ ছাড়া সাধারণ বাক্তির। তাহাদের ইন্ট দেবতার মাধ্যমে তাহারই 
পূজা করে আর প্রচলিত বিবিধ দেবদেবীর পৃজা ইহাদেরই ইম্টদেবের 
পূজা । এইরূপে মোক্ষলাভ সম্ভব, কিন্তু চাই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা । অতএব 
সাধারণ জীবও মোক্ষলাভ করে, কিন্তু ইহাদের কর্মপদ্ধতি, modus 
operandii পৃথক । 

জীব সম্বন্ধে এই ত্ৰিবিধ শ্রেণীবিভাগ মনে রাখিয়া গীতা পাঠ 
করিলে আপাতদৃষ্টিতে গীতায় যে সকল পারস্পরিক বৈষমা দেখা 
যায়, তাহার মীমাংসা] সহজ হইবে এবং আরো দেখা যাইবে যে 
ইহাতে যে সকল ভিন্ন ভিপ্ন অনুজ্ঞাসূচক বাকা ব্যবহার কর! হইয়াছে 
তাহ! ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের জন্য - সকল শ্রেণীর জন্য নহে। 


যজ্্ঃ__গীতাক্স বহুবিধ অনুষ্ঠান’ ষ্জ্ঞ বলিয়া! গণ্য হইয়াছে। 
এমন কি বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও যজ্ঞ - স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ২ | 
আবার সংযমঅগ্রিতে ইন্দ্রিয-আহুতি, অপানে প্রাণ-আহতি ও 
কুম্তকাদি প্রক্রিয়াও যজ্জ। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন 
“নায়ং লোকোহস্তাযজ্ঞস্য কৃতোহন্যঃ কুরুসত্তম ।”০ অযজ্ঞের ইহকাল, 
পরকাল নাই। অতএব তাহার মতে সকলেরই কোন ও না| কোন 
যন্ড কর! অবশ্য কর্তব্য । যজ্ঞ মনীষীদিগের চিত্তশুদ্ধিকর, “পাবনানি 
মনীধিণাম্।” অতএব জীবের অধিকার ভেদে জীবের প্রকৃতির পার্থক্য 
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১৪১ 


অনুযায়ী যজ্ঞের রূপেরও বিভিন্নতা _ অনেকে অনেক প্রকার যজ্ঞ 
করেন _ দৈবযজ্ঞ, শ্রহক্মযজ্ঞ, ইক্ত্রিয়বিষয়-প্রাণ ইত্যাদির আহুতি, 
দ্রবাযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ, কুম্তক প্রাণায়ামাদি যজ্ঞ। এই 
প্রকার অনেক যজ্ঞই ব্রদ্ধার মুখে বণিত হইয়াছে ।> শ্রীকৃষ্ণ এখানে 


নিজের মত ন! বলিয়। ব্রহ্মার মুখের কথ৷ অর্থাৎ শ্রুতিবাকা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 


পরস্পরংৎ ভাবষস্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাঞ্দ্যথ-_যজ্ঞ সমাধা 
করিতে দেহের প্রয়োজন ; অতএব পঞ্চমহাভূত ও প্রকৃতির সহ- 
যোগিতার আবশ্যকত! ।২ জীব ও প্রকৃতির যুগ্ম প্রচেষ্টায় 
জীবের বুদ্ধি ও প্রক্কতির, (73107, বহিঃ প্রকৃতির ) পঞ্চ মহা- 
ভূতের ( ইন্দ্রাদিদেবগণের ) সংবর্দ্ধন। সংসারে ও সমাজে প্রতিটা 
কর্খশফলই €€০৭-০:০৫০ ) এই যুগ প্রচেষ্টায় সম্ভৃত। অতএব জীব 
এই endproduct হইতে প্রকৃতিকে ( ইন্দ্রাদিদেবগণকে ) তাহায় ন্যাযা 
অংশ ন! দিয়া সমস্তই নিজে ভোগ করিলে তাহার পক্ষে চৌধ্যাপরাধ 
হইবে ।৬ একটা সহজ উদাহরণে বিষয়টা পরিষ্কার হইবে । প্রকৃতি 
(ক্ষিতি ) জাত অরণ্য - মানুষ যদি এই অরণ্য সম্পদ endproduct 
তৈয়ারী করিতে ব বহার করে, কিন্তু তাহার পুনরাবাসনের (affrosta- 
ti০nএর ) বাবস্থা ন! করে, তাহ। হইলে অচিরাৎ মানুষ এই বিশেষ 
ক্ষিতিজাত সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে । [ ইংরাজীতে ইহাকেই বলে 
Nature never forgives, nor forgets ] অতএব আদান প্রদানের 
বিশেষ প্রয়োজন । একটী উদাহরণঃ দিয়া এক হইতে অপরের উৎপত্তি 
নির্দেশ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই মস্তব্য* করিয়াছেন, 
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১৪২ ্রীযস্তগবদ্গীতা 
এবং প্রবন্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ্‌ যঃ । 
অঘামুরিক্্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ 


বজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্ত? মুচ্যন্তে_ শ্রীকষ্ণের নিজের মৃত - এই 
আদানপ্রদান চক্রের অনুসরণ যে না করে, সে অঘায়ু ইন্ত্রিয়ারাম ; 
তাহার জীবনই বৃথ। । তবে যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করিলে সর্ব প্রকার 
পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়| এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সংসার ও সমাজ- 
জীবনের একটী অতিশয় (917057768)8] সমস্যার সংশয়হীন সমাধান 
করিয়াছেন । সমাজ ও সংসার জীবনে প্রায় সব কিছুই যুগ্ম প্রচেষ্টার 
ফল । তাহা হইলে সমস্যা৷ : কী ভাবে এই ঘুগ্মকন্মীদিগের মধ্যে কর্ম্মাফল 
সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যায়। আবহমান কাল হইতে সমাজরক্ষকরা 
তাহাদের নিজনিজ মতানহুযায়ী ইহার এক ন্যাষা বাবস্থা করিতে প্রয়াস 
করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রচারিত এই সকল বণ্টন 
বাবস্থা সর্ববাঙগদুন্দর বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই; আর আধুনিক অর্থনৈতিক 
পণ্ডিতের কাছে এই সমস্যা এক অতি গুরুপমস্। । বর্তমান জগৎ 
যন্ত্রের সাহাযো ক্রমশঃ শিল্প নির্ভর (74451581) হইয়া পড়িতেছে 
এবং যন্ত্রের প্রয্নোগে এই যুগ প্রচেষ্টার রূপও প্রায় সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লাইয়া 
অতাস্ত ০০০1০% হইয়। গিয়াছে এবং যাইতেছে । আর বণ্টনব্যাপারটা 
জটিলতর হইয়া পড়িতেছে । বাস্তববাদী শীকৃষ্ণ সমাজের এই সমস্যার 
কথ। জানিতেন এবং ব্যবহারিক জীবনে ইহার সুষম এক বণ্টন না 
হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে বুঝিয়া দৃঢ়তার সহিত উপরি-উক্ত মন্তব্য 
করিয়াছিলেন এবং নির্দেশ দিয়াছিলেন।? 

যজ্জাশিষ্টাশিনঃ সন্তে মুচান্তে সর্ককিল্বিষৈ: | 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ 


৯ ৩৬১৩ 
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শুধু তাহাই নহে, এই নির্দেশে আর একটী শাশ্বতবাণী প্রচার 
করিয়াছেন। সমাজে শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনগণ বাতীত 
খে দুৰ্ব্বল অতিকায় জনসাধারণ আছে তাহারা অপর দুই শ্রেণীর 
দ্বারা যাহাতে নিম্পেশিত কিংবা পীড়িত হইতে ন! পারে তজন্য এক 
বৈজ্ঞানিক সমাজসংস্থার বাবস্থা করেন১ এবং এই শ্লোকে অনুজ্ঞা 
করেন যে, যে সকল জীব আত্মকারণে, কেবল নিজের তৃপ্তির জন্য পাক 
(ধনোপার্জন ) করে, সেই পাপীগণ হৃঃখভোগ করে। ইহার তাৎপর্য, 
প্রত্যেক সাংসারিক জীব নিজেকে রক্ষ/ করিতে কর্ম্ম করিবেনই, 
তদ্বাতীত পরার্থেও ধনোপাজ্জন করিবেন । তাহা না হইলে সমাজের 
যে অংশ কোনরূপ অর্জন করিতে পারে ন!ঃ কিংব! যাহা উপার্জন 
করে তাহাতে তাহাদের সংসার যাপন সম্ভব হয় ন।, তাহারা সমাঞ্জের 
প্রানি হইয়| অমাজজীবনের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়! থাকিবে । 
একারণ পরার্থে কিয়দংশ নিঙ্গ শক্তি-অহুষায়ী পৃথক করিয়া রাখ! 
সাংসারিক জীবের পক্ষে অবশ্য করণীয়_t০ set apart a portion 
of one's own income for others is a Must | আর পল্লীসমাজ 
যখন অতিকায়রূপ গ্রহণ করে - যেমন আধুনিক কালের রাষ্ট্র, তখন 
রাক্ট্রশাসক জনগণের উপার্জনের এক অংশ সংগ্রহ করিয়া 
জনসাধারণের কলাণের নিমিত্ত ব্যবহার করিবেন। এইরূপে সমাজে 
আদানপ্রদ্ানের চক্র প্রবন্তিত হয় , আর শ্রীকৃষ্ণের মতে এই প্রবত্তিত 
চক্রের অনুবর্ভী যে ন! হয়, সে জীব পাপাত্মা ; সে চোর এবং তাহার 
জীবনই বৃথ।। অপরপক্ষে যাহার! যাহার যাহ! প্রাপ্য তাহা দিয়! 
অবশিষ্ট ভোজন করে ( অর্থাৎ ভোগ করে ) তাহার! সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে মুক্ত হয় এবং তাহাদের পক্ষে শাস্তিলাভ ও. সম্দ্ধিলাভও 
সুনিশ্চিত এমন কি ব্রঙ্গলাভও সুলভ {২ 
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এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের "[4%-8585107)-এর, কর ফাকী 
দেওয়ার বিষয় বিচার কর যাতে পারে ' পূর্ববকিচারে দেখ! গিয়াছে 
যে লীকৃষ্ণের মতে প্রত্যেক সামাজিক জীবের উপাজ্জনের এক অংশ 
আ'ন্যুর জন্য - অত এব যুগ প্রস্ততকারকের জন্য ( কারণ বর্তমান সমাজ- 
জীবনে প্রতোকই প্রতোকের উপর নির্ভরশীল ) পৃথক করিয়া রাখিবে ॥ 
সমাজ যখন অতিকায় রূপ নেয় - যেমন আধুনিক রাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রই 
করের মাধামে এই পুখক ভাগ সংগ্রহ করিং) আদান প্রদান চক্র চালু 
রাখে । অতএব যাহারা এই কর না দেয় কিংব! যাহারা যাহার যাহ! 
দেয় তদপেক্ষা কম দেয়, তাহার। অতি নীচ এবং শ্রীকৃষ্ণের মতে স্তেন - 
চোর । কৃষ্ণবাসুদেব এই সকল কর-ফাকীদারদিগের সম্বন্ধে অত্যন্ত 
কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন ।১ প্ভুগ্জতে তে ত্বঘং পাপ। যে 
পচন্ত্যাক্কারণাৎ” -ষাহার। কেবল আপনার অন্য, কেবল নিজের, 
তৃপ্তির জন্য পাক করে তাহার পাপই ভোজন করে। 


কর্ম ব্রদ্দোজ্ভবং বিদ্ধি__ক্ম ব্রহ্ম (বেদ) হইতে উদ্ভূত জানিও ৷ 


যজ্ঞাদি সমুদয় কর্ম বেদোক্ত কর্্মকাণ্ডাননুযায়ী কর্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 


সংসার ও সমাজের কার্ধা-অকার্ধ্য ব্যবস্থার (নির্ণয়ের ) জন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই 
যে কেবলমাত্র কর্তবানির্ণায়ক, তাহা বিশেষভাবে মন্তবা করেন এবং 
বলেন যে. শাস্ত্রে যে বিধান উক্ত আছে তাহা জানিয়! ইহলোকে জীবের 
কর্মমকর৷ উচিত ২ অতএব দেখা যাইতেছে কৃষ্ণবাপুদো.বর মতে যজ্ঞ 
সমুদয় বেদামুখায়ী এবং বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ অক্ষর হইতে সমু্ভূত | 
সুতরাং সর্বব্যাপী অক্ষর যক্ডে নিত্য প্রতিষ্টিত। সরল কথায়, বেদোক্ত 
ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী কর্শ্ম করিলে জীবের পরম কর্তবা পালন করা হইবে 
এবং সে ব্রহ্মোপলদ্ধি করিবে । এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে 
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সমাজের প্রতিটা শ্রেণী _শুদ্ধচেতা. বিদ্বান্‌ও জ-সাধারণ - অনাসক্ত 
হইয়া সতত করণীয়কর্শ্ব সবিধি সমাঁচরপ কাঁরলে, পরমাগতি পায় 1১ 


৩.৩ তিনপ্রকার জীব: শুদ্ধচেতা, 
বিদ্বান ও জলনসাধ' রণ 
অঘাযুৰিক্তিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীব ত ॥১৬॥ 
যস্তা স্বরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃগুশ্চ মানব: । 
আত্মন্যেব চ সত্তষ্টস্তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে /১৭॥ 


অন্বস্--সঃ অঘায়ুঃ ইন্ত্রিয়ারাম: মোঘং জীবতি। যঃ তু মানবঃ 
আঘ্বরাতঃ এব চ আত্মতৃপ্ত: আত্মনি এব সম্তষ্টঃ চ স্যাৎ, তত্যু 
কাধ্যং ন বিদ্যতে । 


অনুবাদ-_হে পার্থ! সেই ( আদান-প্ৰদান চক্র যে ইহলোকে 
অনুসরণ না করে ) পাপজীবী হন্দ্রিয়সেবা বৃথা জীবিত থাকে । কিন্তু 
যে মানব আত্মরতি, ( আত্মজ্ঞানে অনুরক্ত ) এবং আত্মতৃপ্ত এবং 
আপনাতেই সত্তষ্ট থাকে (অর্থাৎ বিষয়ভোগ-নিরপেক্ষ থাকে ) তাহার 
কোন কর্তব্য থাকে ন! 


_ ব্যাখ্যা _ইক্ক্রিয়ারামো মোঘং জীবতি -এই ছুই শ্লোকে 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুই প্রকার জীবের কথ। উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
আসলে তিন প্রকার জীবের কর্ম্মকর! সম্বন্ধে আলোচন! চলিতেছে ; 
যাহার। হন্দ্রিয়পরায়ণ অথাৎ বিৎ্জন ও জনসাধারণ, আর যাহার! 
আত্মরতি। আত্মরতির| শুদ্ধচেতা ৷ অীকৃষ্ণ তাহাদের কর্মপদ্ধতি 
সম্বন্ধে ১৭,১৮ ও ২০শ শ্লোকে নির্দেশ দিয়াছেন ; পূর্ব্বেই ১০ হইতে 
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১৬ স্লোকে ইন্দ্রিযপরায়ণ জীবের কর্শ্মকরা সম্বন্ধে আলোচনাস্তে 
এবিষয়ে তাহার অনুজ্ঞা দিয়াছেন । বিদ্ধানরাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ইহারা 
প্রকৃতিস্থ গুণত্রয়দ্বারা অভিভূত । কিন্তু তাহারা স্বভাববিহিত স্বধর্শ্ব- 
পালনে প্রয়াপী অর্থাৎ নিষ্কামভাবে পরিণামনিধ্রিশেষে তাহাদের 
কর্তবাকরণে সচেষ্ট। কিন্তু জনসাধারণ সকাম ও ফলাভিলাষী 
কম্মী। অতএব সাংসারিক জীব তিন প্রকারের | ইহাদের মধ্যে 
শুদ্ধচেতাদিগের 


কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে _শুদ্ধচেতার কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন শেষ 
হইয়াছে। কেবলমাত্র শরীর রক্ষা করিতে জৈবিক কর্ম করেন। আর 
করেন লোকসংগ্রহার্থে লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া ।১ 


৩.৪ শুদ্ধচেতার কর্ম করার পদ্ধতি নির্দেশ 


নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন । 

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থবাপা শ্রয়ঃ ॥১৮॥ 
তশ্মাদসক্ত: সততং কাৰ্য্যং কর্খ সমাচর। 
অসক্কে! হ্যাচরন্‌ কর্শ পরমাপ্লোতি পুকুষঃ ॥১৯॥ 
কর্শ্মণৈব হি সংসিদ্ধিযাস্থিতো জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্ঠন্‌ কর্ভৃমর্হসি ॥২০॥ 


অন্বস্--ইহ (জগতে) কৃতেন তস্য (আত্মবিদঃ) অর্থঃ নৈৰ 
€ অন্তি); অকৃতেন চ ( কর্শণ| ) কশ্চনঃ (প্রত্যবায়ঃ) ন (অন্তি)ঃ 
অস্য সর্ববভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসন্বন্ধ:) ন ( অন্তি )। 
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তন্বাৎ অসক্তঃ ( সন) সততং কাধ্যম্‌ কৰ্শ্ম সমাচর ; হি (যস্মাৎ ) 
অসক্তঃ (সন্্‌ ) কর্শ আচরন্‌ পুরুষঃ পরম্‌ ( মোক্ষম) আপ্রোতি। 
জনকাদয়ঃ কৰ্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিং ( মোক্ষং ) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ ); 
লোকসংগ্রহং ( লোকস্য স্বধর্শ্মে প্রবর্তনং ) এব সম্পশ্যন্‌ অপি দদ্বেং 
কৰ্ম্ম ) কর্তৃম্‌ অর্থসি [ ন ত্যক্তমিত্যর্থঃ ]। 


অন্ুবাদ__ইহলোকে তাহাদের (আত্মরতিদিগের ) কর্শ্ম করিবার 
অর্থ (প্রয়োজন ও সার্থকতা ) নাই ; ন! করিলেও কোনও ক্ষতি নাই ; 
তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত অপরের উপর কোনও নির্ভর নাই 
(অর্থাৎ যে মানুষ আত্মরতি, তাহার যজ্ঞ করা-না-কর| সমান )। 
জনকাদি কর্শদ্বার সংসিদ্ধি পাইয়াছিলেন। লোক সকলের স্বধ্্ব- 
প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার ( অজ্জুনের ) কর্ম্ম করা উচিত। 


ব্যাখ্যা_তোকসংগ্রহুম সম্পশ্যন্‌ কর্ত,মর্হসি -শুদ্ধ- 
চেতাদিগের “কার্ষ্যং ন বিগ্ভতে”১ ১ তথাপি তাহার! কেন কাজ করেন 
তাহার কারণ এই প্রসঙ্গে আলোচনা হুইয়াছে। শ্কৃষ্ণের মতবাদ £ 
স্বভাববিহিত স্বধন্পালন জীবের পরম কর্তব্য। যেহেতু সাধারণ 
ব্যক্তি অেষ্টব্যক্তির অনুকরণ করে, সে নিমিত্ত এই বিশেষ শ্রেণীর 
জীবের কার্ধ্য-কর্্ম না থাকিলেও স্বধর্ম্মপালন করা উচিত। পরবস্বা' ২১ 
হইতে ২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার নিজেরও 
মানবশরীরে যে কর্মকরার প্রয়োজন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন । 
যেহেতু অৰ্জ্জুন লোকপাল, রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক, অর্জুনের কর্তব্য 
ক্ষত্রিয়ের ঘভাববিহিত স্বধর্শ্ম - ধর্শ্বযুদ্ধ করা, পরিণাম যাহাই হউক না 
কেন । ইহ! হইতে বুঝা! যায় যে শ্রীকৃষ্ণের মতে সাধারণ সংসারেও 
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১৪৮ শ্রীষস্তাগবদগীত। 


পিতামাত। তাহাদের সংসারের ও নিক্জেদের কর্তব্য কর্খ করিয়া একটী 
বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিবে যাহাতে তাহাদের সন্তান সম্ভতি সেই 
আদর্শ অনুযায়ী কর্ম করিয়া তথাকথিত কুতাকিক সমাজবিপ্লাবীর 
catching phrase মোহিত হয়া না পড়ে এবং শাশ্বত সুনিদ্দিষট 
বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিয়া] তাহাদের সংসারের পরম কলাণ 
সাধন করে ও অবশেষে পরমাগতি লাভ করে । একারণ জনসাধারণের 
পক্ষে গীতার বিশেষ সার্থকত! রহিয়াছে এবং গীতায় সর্বকালের 
উপযোগী জীবের কর্্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের নিমিত্ত কর্শ্মকরার 
পদ্ধতি সতাই শ্রেষ্ঠ সাধনাপদ্ধতি | It is for optimisation of 
human actions in the society 


অসক্ত £ সন্‌_অসক্ত হইয়| কৰ্ম্ম কর! সহজ নহে ; জনসাধারণের 
পক্ষে ইহা শুধু অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও বটে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন £ 
ঘাহার! নিকট ফল দৃষ্ট হয় ন!. তাহার পক্ষে কি করিয়! কর্শ্বের বিধান 
ফলিত হওয়া সম্ভব? প্রয়োজন না থাকিলে কি কেহ কখনও কর্ম 
করিয়া থাকে? লোৌকিক ভাবে, “প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোহপি ন 
প্রবর্ততে” ; বিদ্বানের কথা দূরে থাকুক, প্রয়োজন বোধ না থাকিলে 
কোন মূর্খও কাজে প্রবন্তিত হয় ন! । 

এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ৷ মনের এরূপ অবস্থা অজ্ঞ- 
রাক্তির ; সাধারণে তাহাদের কর্মসন্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, 
sensitive | এ কারণ, তাহারা কোন কর্শ্ম করিয়! জয়ী হইলে আনন্দে 
উৎফুল্ল হয় এবং পরাজিত হইলে মুহামান্‌ হইয়| প্রায় একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়ে । পণ্ডিতের! কিন্তু স্বধর্শপালনের উদ্দেশেই কর্ম করেন 
আর কর্শ্মফল ভগবচ্চরণে নিবেদন করেন । তাহার] ফল ভাল হইলে 
আত্মহারা হয়েন না কিংবা ফল মন্দ হইলে একেবারেই বিচলিত হন্‌ 
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ন! । কোন অবস্থাতেই তাহাদের মানসিক ভারসামোর কোনরূপ 
বিকার ঘটে না। তাহারা জানেন যে স্বধশ্মানুযায়ী কর্ম করাই 
তাহাদের কর্তব্য ও প্রয়োজন এবং তাহা যথাযথ ভাবে করিতে 
অসমর্থ হইলে কিংব1 কর্তবাপালনে কোনরূপে অবহেলা করিলে 
পাঁপভাগী হইবেন। 
এ কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন, 
কর্ণ্মণ্যেবাধিকারপ্তে মা ফলেষু কদাচন । 
মা কর্মফলহেতুভূ“শ্বা তে সঙ্গোহস্তৃকৰ্স্মণি ॥ 
কিন্তু এই অনুশাসন পণ্ডিতদিগের জন্য ৷ সাধারণ অজ্ঞ বাক্তিদিগের 
জন্য শীকৃঞ্চ মন্তব্য করিলেন ; 
“ন বৃদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্‌”> 
কন্মসঙ্গী (ফললোভে কর্াসক্ত ) অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বৃদ্ধিভেদ 
(নিজ আচরণের দ্বারা লৌকিক কর্তবাকর্থে সংশয় ) জন্মাবেন না। 
আর শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজনকে সাবধান করিয়! অনুজ্ঞ| করিলেন,২ 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো! যথ। কুর্বস্তি ভারত । 
কুর্যাদ্‌ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীষু-র্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 
অবিদ্বান্র1 যেমন কর্মে আসক্ত হুইয়] কর্ম্ম করেন, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিও 
তেমনি লোকসংগ্রহার্থে ( লোকশিক্ষা-তথা-লোকরক্ষার্থে) অভিলাষী 
হুইয়া অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম্ম করিবেন। এইরূপ ন! হইলে, কুতাকিক 
সমাজদ্রোহীর উদ্ভব হইবে এবং জনসাধারণ একটা সুনিন্দিফ্ট বিধিবদ্ধ 
সুগমমার্গ অনুসরণ করিতে পারিবে লা। 
বর্তমানকালে সমগ্র জগতে, কি উন্নত, কি উন্নতশীল কিংবা কি 
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অনুন্নত দেশে একদল তথাকথিত সমাজবিপ্লবীরা তাহাদের কুতর্কের 
সাহায্যে জনসাধারণকে শাশ্বত সুনিগ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ 
কৰিতে নিষেধ করিয়া বিরাট এক নৈরাজোর দিকে ঠেলিয়! দিতেছে । 
এই ভয়ঙ্কর সামাজিক অবস্থায় কৃষ্ণচবাসুদেবের নির্দেশ বিশেষভাবে 
সাহায্য করিতে পারিবে কিন! প্রণিধান করা উচিত। 


পরমাপ্রোতি পুরুষঃ_এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসীম 

সাহসিক statement এর পুনরুক্তি করিলেন | মন্তব্য করিলেন যে 
জ্বীব মাত্রই যদি তাহার স্বতাবহিত স্বধৰ্ম্ম পালন করে তাহ! হইলে 
পরমপদ ( মোক্ষ ) পাইবে | পূর্বেই বিচারে দেখ! গিয়াছে স্বভাববিহিত 
স্বধন্শপালনে কোন আসক্তির, কোন কামনার স্থান নাই; অতএব 
পরিণামনিব্বিশেষে কর্তব্য কর্শ করিলে সকল জীবই পরমাগতি 
পাইবে | প্রশ্নঃ, স্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্ম কি? তাহা কিরূপে নির্ধারণ 
কর] যায় এবং তাহা ধথাষথ নির্ধারণ করিলেও মানব-জীবনে কীরূপে 
তাহাকে রূপায়িত কর! যায় -ইহ| এক বিরাট operational 
research এবং অতি আধুনিক pPraxi০l০৪y বিজ্ঞান তাহার ব্যবস্থা 
করিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছে । আর কৃষ্ণবাসুদেব বহু সহত্র 
বৎসর পূর্বে চতুর্বর্ণসমস্থিত এক সমাজসংস্থার বাবস্থা করিয়া 
তাহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গণান্বিত কর্শ্মবাবস্থার নির্দেশ 
দিয়াছেন আর বিশদ ব্যবহান্ের ও আচরণের জন্য অনুজ্ঞ! 
করিয়াছেন,১ 

তন্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকার্যাব্যবস্থিতৌ | 

জ্ঞাত্বা শান্্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহার্থসি ॥ 


রর 
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৩.৪.১ শ্রোষ্ঠব্যক্তিরা যাহ! আচরণ করেন, 
ইতর ব্যক্তি তাহাই অনুসরণ করে 
যদ্যদাচরতি শেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন: | 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্তততে ॥২১॥ 


অন্য শ্রেষ্ঠ ( জন: ) যৎ যৎ (কৰ্ম্ম ) আচরতি, ইতর: ( অজ্ঞঃ ) 
জন: তৎ তৎ ( কর্ম আচরতি ) ; সঃ ( শ্রেষ্ঠ: জন: ) যৎ ( কর্শ্মশাস্ত্রং ) 
প্রমাণং কুরুতে, লোক: (জনসাধারণ: ) তৎ অন্ুবর্ততে | 


অন্ুবাদ-_শ্রেষ্ঠ বাক্তিরা খাহা যাহ! আচরণ করেন, ইতর 
(সাধারণ ) জনও সেই সেই কর্শ্ম আচরণ করে ; মহৎ ব্যক্তির! যাহা 
প্রমাণ করেন (পালনীয় বলিয়। গণা করেন, অথব! প্রমাণ স্থাপন 
করেন, lays down as standard of conduct ) সাধারণ বাক্তির! 
তাহার অনুবর্তী হয়। 


ব্যাখ্যা_স যৎ প্রমাণং কুরুতে- পূর্বেই বল! হইয়াছে যে 
গীতা উপনিষদ্‌ নির্ভর । বহুস্থলে বিবিধ উপনিষদের বাণী ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । এ কারণ মঙ্গলাচরণে বল! হইয়াছে “সর্ব্বো- 
পনিষদো গাবো।” এবং প্ছুপ্ধং গীতাম্বৃতং মহৎ” । বর্তমান শ্লোক 
তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রথম বল্লীর অন্তর্গত একাদশ অনুবাকের 
ধ্বনি । 

এ ছাড! বাস্তববাদী শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে সংসার ও সমাজে 
সুদ্ধচেতা কোটিকে গুটী এবং বিদ্বজ্জনও মুফ্টিমেয়। কিন্তু ভাহারাই 
সমাজ পরিচালনা করেন এবং অতিকায় জনগপ তাহাদের আচরণ 
অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। এ কারণ শুদ্ধচেতারা 
লোকশিক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ স্বজাতীয় সামাজিক রীতি অনুযায়ী 


৬২ শীমন্তগবদদগীতা 


কর্ম পালন করিয়া এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিবেন ঘাঙ্ছাতে এই 
অতিকায় মানবসমাক্ত সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ মার্গ অনুসরণ করিতে পারে। 
এই নিমিত্ত শ্ৰীকৃষ্ণও মানবদেহে কাহার কর্তা করেন । 


৩.৫ শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য কিছুই নাই; 
তথাপি তিনি কাজ করেন 

ন মে পার্থান্তি কর্তবাং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানাবাপ্তমবাপ্তবাং বর্ত এব চ কর্ম্মুণি ॥২২॥ 
যদি হ্যাং ন বর্তেক্সং জাতু কণ্মণাতক্দ্রিতঃ । 
আম বর্তীন্ৃবর্তষ্কে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বাশত ॥২৩| 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন ক্রর্যাঃ কন্ম চেদহম্‌ । 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজ।: ॥২৪॥ 


অন্বয় পার্থ । মে কর্তব্যং নাস্তি ( যতঃ ) তিযু লোকেষু (মম) 
অনবাপ্তম্‌ ( অপ্রাপ্তম ) অবাপ্তবাঞ্চ ( প্রাপাঞ্চ ) কিঞ্চন অন্তি ( তথাহি 
অহং) কর্্মণি' বর্তে এব | পার্থ । যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) 
অতনল্্রিত: ( অনলস: ) (সন্) কৰ্ম্মণি ন বর্তেয়ম। (তদা) হি 
(নিশ্চিতং ) মনুষ্তাঃ মম বর ( মার্গং) সর্বশঃ অনুবর্ভন্তে । চেৎ 
(দি) অহং কৰ্ম্ম ন কুর্ধ্যাং ; (তহ্ি ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ , 
অহং চ সন্ধরস্য কর্ত। স্যাম্‌ ; ইমা প্রজাঃ উপহন্যাম্‌ । 


অনুবাদ হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই, 
কেন না ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তিযোগ্য কিছুই নাই ; 
তখাপি আমি কর্শ্মে নিযুক্ত আছি। কারণ, হে পার্থ ! যদি আমি 
কখনও অনলস হুইয়! কৰ্ম্মে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে মনুস্তাগপ 
সর্বধাপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিত । যদি আমি কর্ন! 


সাংখা যোগ ঠর 


করিতাম, এই লোকসমূহ উৎসন্ন হইত ; আমিও শৃঙ্খলানাশের কর্তা 
হইতাম আর এই সকল প্রজ্ঞ! নষ্ট করিতাঁষ | 


ব্যাখা।__কর্্মণ্যতক্দিতঃ_ শুদ্ধচেতাদিগের কামাকর্ম্ম কিছুই 
নাই ; শ্রীকৃষ্ণও নিজে একজন শ্তদ্ধচেতা। ভাহারও কাম্যকর্ব 
কিছুঈ নাউ তথাপি তিনি নিজে অতক্দ্রিত হইয়া, অনলস হইয়া 
বিধিবদ্ধ নিজের কর্শা করিয়া থাকেন । তিনি ইহার কারণ দেখাইয়াছেন 
যে সাধারণ মন্ত্যাগণ অন্ুকরণগীল, তাহারা শ্রেষ্ঠবাক্তি যাহা! করেন 
তাহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে । অতএব সমাজের 
উপরের স্তরের লোকেরা নিজেদের কর্তবা কর্মে অবহেলা করিলে, 
সে সমাজ অচির1ৎ নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ তখন সামাঙ্জিক কোন 
স্তরে আর শৃঙ্খলাবোধ থাকিবে না; সন্ধরের আবির্ভাব হইয়া সমুদয় 
প্রজা] বিনাশের দিকে চলিতে থাকিবে । অতএব অৰ্জুন একজন 
বাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক হিসাবে এই বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া 
নিজের কর্তব্য স্থির করিবেন । 


আধুনিক কালে পশ্চিমবঙ্গে ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া 
যায় । সাবা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়। কেন্দ্র-তথা-কাজা পরিচালিত 
অনুষ্ঠানগুলিতে কর্শ্মকরার পদ্ধতি পর্যালোচনা! ও বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যাইবে যে প্রায় সর্বত্র এক বিরাট বিশৃঙ্খল] বিরাজমান । রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর এক শ্রেণীর শাসকবর্গের অতিকায় 
লোভ ও তন্নিবন্ধন জনগণের যথাযথ উন্নতির পরিবর্তে ক্রেমান্বয় শোষণ 
আর এক শ্রেণীর নেতার সৃষ্টির সহায়ত! করিয়াছে । এই নবনেতৃবর্গ 
জনগণকে শাশ্বত সুনি্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অনুসরণ করিতে নিষেধ 
করিয়া তথাকথিত এক লোভহীন, কর্তব্যপরায়ণ সমাজ আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর, চিত্তবিমোহনকারী, নানাবিধ পুষ্পিত- 


১%৪ গবছূগীতা 

বাকা ও catching phrase-যুক্ত তর্কের অবতারণা কৰিয্বা নব 
সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার প্রয়াস করিয়া এক বিরাট বিশৃঙ্খলার 
দিকে সমগ্র সমাজকে টানিয়! লইয়া যাইবার চেষ্ট। করিতেছে। 
সংসারের ও সমাজের উপরের স্তরের লোকের! নিজেদের কর্তব্য কর্মে 
শৈথিল/ করায় পূর্কের বলিষ্ঠ আদর্শ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছ। এই 
সকল তথাকথিত “শ্রেষ্ঠ” ব্যক্তিরা নিষ্কামভাবে ও নির্ভয়ে তাহাদের 
কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিতেছেন ন| কিংবা করিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ 
পরে১ আমাদের এইরূপ অবস্থার কথা মনে রাখিয়া মস্তবা করিয়াছেন 
যে “কালেনেহ মহত। যোগে! নষ্টঃ পরস্তপঃ |” ইহাদের মধ্যে দুই 
একজন বাতীত এমন কেহই নাই যিনি কষ্ণবাসুদেবোক্তৎ সমাজসেবী 
কিংবা রাষ্ট্রশাসকের গুণে গুণান্বিত। 


যন্মান্লো দ্বিজতে লোকো লোকাল্লোদৃবিজতে চ যঃ। 
হৰ্ঘামর্ঘাভয়োদ্বেগৈু“ক্তে যঃ স চ মে প্রিয়? ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতবাথঃ । 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

যে! ন হস্ততি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোষ্ণসুখহুঃখেযু সমঃ সঙ্গ বিবজ্দিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দান্ততির্ধ নী সন্তুষ্ট! যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত: স্থিরমতির্ভক্িমান্‌ মে শ্রিয়ে। নরঃ ॥ 


ভারতবর্ষে এই বর্তমান বিশুক্খলা রোধ করিয়! পুনরায় এক সুষ্ঠ 
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ও শুরুষ্ট সমাজবাবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দেশ কতদূর 
কার্যকরী হইতে পারে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 


৩.৬ শুদ্ধচেত লোকসংগ্রহার্থ কার্য করিবেন 


সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বাস্তি ভারত । 
কুর্ধ্যাদ্‌ বি্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীযুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥২৫॥ 


অন্বস্-_ভারত ! কর্্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংস: (অজ্ঞাঃ) যথা 
€ কৰ্শ্মাণি ) কুর্বন্তি, বিছান্‌ (অপি) অসক্তঃ (সন্) লোকসংগ্রহং 
চিকীর্যুঃ ( লোকান্‌ স্বধর্ে প্রবর্তয়িতুমিচ্ছুঃ ) তথ! কুৰ্ধ্যাৎ । 


অন্ুুবাদ-__( অতএব ) হে ভারত! অজ্ঞের! ( অবিদ্বানরা ) 
যেমন করে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকরে, বিদ্বানগণ তেমনই লোকসংগ্রহে 
(নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষার ও তাহার শিক্ষার ) 
অভিলাষী হইয়। অনাসক্ত ভাবে সেইন্দপ করিবেন। 


ব্যাখ্য।  অসক্ত শ্চিকীৰ্ষুৰ্লো কসংগ্রহম্__গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
মন্তবা করিয়াছেন “নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্শ্মকৃৎ ।”১ 
সকলকেই -শুদ্ধচেতা, বিদ্বান ও জনসাধারণকে ( অজ্ঞ )- কর্শ্ম 
করিতেই হইবে । তাহার নির্দেশ, শুদ্ধচেতার কাম্যক না থাকিলেও 
সাধারশজীবকে সামাজিক আদর্শান্ুষায়ী কর্ম করিতে প্রবর্তন করিতে 
নিজেরা “অস্ত” হইয়া কার্য করিবেন । এইরূপ কর্ণ্মকরাকে 
জনগণ, এমন কি বিশিষ্ট বাক্তিরাও, নিষ্কামভাবে কর্ম্মকর! আখ্যা! দেন। 
অতএব ইহাদের কর্ীকরা “সর্বাভূতায়, বহুজনহিতায়” । ইহার! 
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১৫৬ শ্রীমন্ত গব্দগীতা 
সমাজরক্ষার অনুকূল কর্শ্ম করেন এবং স্বকীয় বাবারে এমন এক 
বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন যাহাতে জনসাধারণও সেই আদর্শানুযায়ী 
কর্ম করিতে প্রলুন্ধ হইয়। সমাজরক্ষায় সহায়তা করে । 

একটী উদ্দাহরপে বিষয়টি পরিষ্কার করা ধায়। একজন সাধারণ 
জীব যদি পিতা হিসাবে, স্বামী হিসাবে, গৃহকর্তা হিসাবে সাংসারিক 
ও সামাজিক বিধিনিষেধ অন্যায় জীবনযাপন করেন তাহ! হইলে 
আপাতদৃষ্টিতে তাহার কর্শ্ম সকাম হইলেও তাহ! সত্যই নিষ্কাম। 
নিজ্জেকে সুস্থ রাখা সকাম কন্ম নহে : কারণ সমাজে প্রতোকেক স্বাস্থ 
লইয়াই নাগরিক স্বাস্থা। সেইরূপ যদি পিতা হিসাবে একজন জীব 
তাভার পুত্রকন্যাকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করিয়া উত্তরকালে সুস্থ, 
সবল, সভা ও সার্থক নাগরিক করিরা তুলিতে পারেন, তাহার কর্ন 
নিষ্কাম কর্্ব। ইহাই হিন্দু সমাজের আদর্শ। এ কারণ হিন্দুর 
সংসারের নির্দেশ, পুত্রকে বালগোপাল ও কন্যাকে উমারূপে সেবার 
দ্বার লালন পালন কর!। সংসারে ও সমাজে তাহার অন্বান্য কর্শ্ম 
সর্বদাই বিধিসম্মত হওয়া প্রয়োজন ; “যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিতং 
তেন বিনোদয়চিতম্” - কালোবাজারে অর্থোপাঞ্জন নিষ্কাম কর্ণ 
নহে । কোন জীব যদি ধথাসম্ভব ও যথাপাধা সবিধি সমাজরক্ষার 
অনুকূল কর্ম করে এবং তাহার ফলে সে স্বয়ং উপকৃত হয়, তাহ! 
নিষ্কাম কর্শ। এ কারণ সনাতনধর্শ্মনির্ডর হিন্দুসমাজ চিরকাল লক্ষ্মীর 
শ্রীওশুচিত! এবং কুবেরের বহুর মধো এক বিরাট পার্থক্য দেখিয়! 
আসিয়াছে এবং নির্দেশ দিয়াছে যে গৃহস্থ তাহার ভাণ্ডার লক্ষ্মীর 
প্রী ও শুচির দ্বারা সুশ্রী, সুন্দর ও কল্যাণময় করিয়! তুলিকে ; অকারণ 
সঞ্চয় ও সংগ্রহ দ্বারা নিজের ভাগারের সৌন্দর্ধ্য ও শুচিত! নষ্ট করিয়! 
লোভোপহত হইয়া সেই তাশারকে কুবেরের বহুদ্বার! কৃপণের ওদামে 
পরিণত করিবে ন! ৷ মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের ভোগের 
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ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ; কিন্তু লে'ভের পরিধি সীয়াহীন | এ কারণ 
ভোগের সম্বন্ধে 'নর্দেশ ; “তাক্তেল ভুঝ্সথাঃ ।* 

অতএব নিষ্কাম কর্ণ্ম লক্ষাহীন কর্্ম নহে । প্প্রয়োজনমনু দিস 
ন্দোহপি ন প্রবর্তৃতে” - এ কথ। অজ্ঞের । মানুষ সজ্ঞানে কোনও কর্ম 
বিন! উদ্দেশ্যে করিতে পারে না - সে কারণ শ্রীরুষ্ণের অনুজ্ঞ|, পরিণাম- 
নিবিবশেষে স্বভাববিহিত খ্বধর্ধপালন শুদ্ধচেত। ও শমদমাদি সম্পন্ন 
বিদ্ধজ্জন এইক্ূপ ভাবে কর্শ্ম করিয়া সমাজে কন্ম করার একটী শাশ্বত, 
সুনিদ্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ, সুগমমার্গ প্রাতন্ত। করিবেন যাহাতে জনসাধারণ 
সেই পথে চলিয়| তাহাদের কর্শ্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন কারয়া] তাহাদের 
সংসারের পরম কল্যাণ ও শেষে পরমাগতি লাভ করিতে পারে । 


৩.৬.১ অজ্ঞব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন 
কর! উচিত নহে 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মদঙ্গিনাম্‌ । 
যোজয়েৎ সর্ববকর্শ্বাণি বিদ্ধান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥২৬॥ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশ: । 
অহঙ্কারবিমুঢ়াক্স! কর্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥ 
তত্ববিত্ত, মহাবাহে। ওুণকৰ্শ্মবিভাগয়োঃ । 
গুণ। গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥২৮॥ 
প্রকৃতেওণসংমুঢ়াঃ সজ্জস্তে গুণকৰ্ম্মসু । 
তানকৎ্স্ুবিদে। মন্দান্‌ কৃৎস্বিন্ন বিচালয়েৎ ২৯৪ 


অন্বঙ্স-_অজ্ঞানাং কৰ্শ্মসঙঞ্গিনাম্‌ বুদ্ধিভেদং ন  জনয়েৎ ( নোৎপাদ- 
যেৎ ); (অপি তু) বিদ্বান (যয়ং ) যুক্ত £ (অবহিতঃ) (সন্‌ ) 
সর্ককর্শ্মাণি সমাচরন্‌ ( কর্শ্মণি) যোজয়েখ। প্রকৃতে : গুণৈঃ অর্ববশঃ 


১৪৮ শ্ৰীমন্তগবদ্গীত! 


কর্শ্মাণি (লোঁকিকানি বৈদিকানি চ) ক্রিয়মাণানি; (কিন্তু ) 
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম। (জন: ) “অহং কর্ত।” ইতি মন্যতে । তু মহাবাহে! ! 
ওুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্তবিৎ (স্বক্পবেত্তাঃ) গুণাঃ ( ইন্দ্ৰিয়াণি ) 
গুপেষু ( বিষয়েষু ) বৰ্তস্তে ( নতু অহং ) ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ( কর্তৃত্বা- 
ভিনিবেশং ন করোতি ) ।প্রকৃতেঃ গণসংমূঢ়াঃ ( সত্ব: রজঃ তম: গুণৈঃ 
সংমূঢ়াঃ ) (যে জনাঃ ) গুণকর্দযু স্জস্তে ; কৃৎস্নবিৎ ( সর্বজ্ঞ: ) তান্‌ 
অকৃত্স্রবিদঃ ( অজ্ঞান্‌ ) মন্দান্‌ ( মন্দমতান্‌ ) ন বিচালয়েৎ। 


৷ অনুবাদ--কৰ্শ্মাসক্ত (ফললোতে আসক্ত) অজ্ঞব্যক্তিগণের 
বুদ্ধিভেদ (নিজ আচরণ দ্বারা লৌকিক কর্তৃবযকর্শ্মে সংশয় ) জন্মাইবেন 
ন! (অর্থাৎ কুতাকিক সমাজদ্রো হীর উদ্ভব হইয়া কর্ম্মফল নিষ্ফল 
প্রমাণ করিলে তাহাদিগের ( অজ্ঞবাক্তিদিগের ) বুদ্ধি বিচলিত 
হইবে )। বরং বিদ্ধান্‌ বাক্তি সাবধান হইয়া স্বয়ং কর্ণ করিয়া 
তাহাদিগকে কর্্মাননষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন । ( তাহা হইলে কি বুঝিতে 
হইবে যে বিদ্বানর! কর্ম্ম করেন ন! ) প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সকল 
প্রকার কর্ম ইন্সরিয়গণদ্বারা নিষ্পন্ন হুইতেছে। কিন্তু অহঙ্কারে 
বিমুঢ়চিত্ত পুরুষ “আমি কর্ত।” এইরূপ মনে করে । কিন্তু হে মহাবাহে! ! 
গুণ ও কর্্ম হইতে আত্ম! যে পৃথক _ এই তত্ত্ব যে জানেন সেই তত্ত্ববিৎ 
(শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান ) ইন্ট্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে ( আমি 
নিঃসঙ্গ) জানিয়| কর্শ্মের জন্য কতৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করেন। 
( অপরপক্ষে ) প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়া অজ্ঞব্যক্তি ইন্দ্রিয় এবং 
ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ আমারই গুণ, আমারই কর্ম 
এই ভাবে); (এ কারণ) সর্বজ্ঞ বিদ্বান বাক্তি সেই অজ্ঞ ও 
ষঙ্গমতিদিগকে বিচলিত করিবেন না 


ব্যাখ্যা-২৭, ২৮ ও ২৯শ লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম কে করে-_তাহ! 


কর্মযোগ ১৪৯ 


বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইস্রাছেন। কর্মের 1৭! ( সত্যকারের ) কর্তা যে 
জীবের প্রকৃতির গুণসমূহ এবং সেই গুণসমূহ দ্বার! সকল প্রকার কর্ম 
ইন্ড্রিয়গণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে _ ইহ! জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে 
না। তাহার! জানে যে তাহারাই তাহাদের কর্মের কর্তা ও 
তাহাদের সেই কর্মের ফল তাহারাই ভোগ করিবে । “যেমন কর্ম 
তেমনি ফল” ইহাদের মজ্জাগত ; জীবমাত্রই যে প্রকৃতিদত্ত নিজ- 
গুণাবলীর বশে কার্যে প্রবৃত্ত হয় ও জীবনযাপন করে -_ এই চরয 
সত্য তাহার! জানে না এবং তাহাদের এই পরমতত্ত বলিলেও তাহার! 
বুঝিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী; সে কারণ শুদ্ধচেতা ও 
বিদ্বান্দিগকে সাবধান করিয়া নির্দেশ দিলেন যে “তোমরা! নিজের 
আচরণ দ্বার] লৌকিক কর্তবা কর্শ্মে জনগণের সংশয় জন্মাইবে না, 
তোমর! কর্্মযোগযুক্ত হইয়া সর্ব কর্ম সবিধি সমাচরন করিয়া লোক- 
সেবা করিবে এবং জনগণের জন্য সঠিক কর্্মকরণের এক বলিষ্ঠ আদর্শ 
স্থাপন করিবে |” 

শ্রীকৃষ্ণের এই অসীম সাহসিক কর্ম্মবাদ আধুনিক কালের 
motivation ও incentive একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। 
কাৰ্য্যতে হাবশঃ কর্দ সব্ধ: প্রকৃতিজৈগ্তপৈঃ | সর্ধকালে সকল 
প্রকার সমাজ বাবস্থায় দেখা গিয়াছে লাভ অলাভের দিকে লক্ষ্য 
ন! রাখিয়া এক শ্রেণীর জীব কর্শ্ম করিয়া যায় -কি তাহাদের প্রেরণা, 
কি তাহাদের 177০০০৬৪ ? তাহারা স্বীয় প্ররুতির বশে অবশ হুইয়া 
কাজ করিয়া থাকে। অতএব আধুনিক কালের effort-cum- 
product লত্য হইলেও, product-cum-remuneration is really 
& myth | সর্বকালেই বিশেষ করিয়া আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক 
সমাজজীবনে এক শ্রেণীর লোভী সমাজমুখ্যরা নিজেদের স্বার্থে, 
লোভাপহত হুহয়! দুৰ্ক্দলচিত্ত জীবকে লোত দেখাইয়।, incentive 


১৬০ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা 

দিয়া, অধিক 0:০০. ফলাইয়| তাহাদিগের নিজের লাভের অঙ্ক 
বাড়াইবার চেষ্টা করে। ইহারা সমাজের কলঙ্ক, সংসারের শক্র 
*সংসাকেষু নরাধমান্‌ ।” শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মনোভাব যোড়শ অধ্যায়ে 
অতান্ত পরিষ্কার করিয়! বিশ্লেষণ কবিয়ছেন । Ka! 2০৯ প্রভৃতি 
সামাজিক আদর্শবাদীরাও মনে করেন যে নির্ভেজাল, অকত্রিম 
00111111171 0 ( perfect communistic order-4 ) সমাজবাবশ্থায় 


remuneration এর concept demolition হইয়া যাইবে | 


এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় লক্ষাণীয়। শ্রীকৃষ্ণ জীবের শ্রেণীবিভাগ 
অনুযায়ী কর্মের কতৃত্বেরও একটা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই 
অধ্যায়ের আট হইতে মোল পর্য্যন্ত গ্লোকে প্রজাপতি প্রবর্তিত 
কর্খচক্র সাধারণ ও বিদ্বানের, জন্য নির্দেশ দেন । সেখানেও “অসক্ত” 
হুইয়। কর্ম্মকরার একটী ইঙ্গিত আছে এবং সেইর্ূপে কর্ম করিতে 
পারিপে কর্টের বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় _ ইহাঁও ইঙ্গিত 
করিলেন । কিন্তু সত্যই কে কর্শ্ম করে, তখন কর্মের কর্তৃত্বের কোন 
বিশ্লেষণ করিলেন ন।, কারণ এই বিশ্লেষণ এই সকল জীবের পক্ষে বুঝা 
শক্ত । ইহার পর মস্তবা করিলেন যে শ্ুদ্ধচেতার কোন কর্মের 
প্রয়োঙ্গন নাই, তথাপি প্রজাশাসনের জন্য জনকাদি কর্ম করিয়। 
সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন, “তোমারও 
সেরূপভাবে কাজ করা উচিত, কারণ তুমিও সমাজরক্ষক এবং 
রাষ্ট্রশাসক ৷ যেহেতু সাধারণ জীব অনুকরণশীল, জ্ঞানীও নিজ- 
আচরণের দ্বারা সামাজিক আদর্শ রক্ষ। ও তাহার শিক্ষার অভিলাষী 
হইয়া অসক্ত হইয়! কাজ করিবেন | তাহা না হইলে জনসাধারণ একটী 
সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগমমার্গ অহ্ুসৱণ করিতে পারিবে না এবং 


১1 ১৬।৭-১৯ 


কৰ্ম্মযোগ ১৬১ 


কৃতাকিক সমাজদ্রোহীর পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত 
হইবে। অতএব বিদ্বানবাক্কি কর্শ্মযোগযুক্ত হইয়া সর্ববকর্শ্ম সমাচরিত 
করিয়া লোকসেব! করিবেন ; “বহুজনহিতায়, বছজনসেবায়ৈঃ 1” 

প্রশ্ন: শুদ্ধচেতাঁর ন্যায় বিদ্জ্জনও ‘অসন্ত’ হইয়া লোক 
সংগ্রহার্থ কাজ করিবেন কেন? তাহার কারণ দেখাইয়াছেন সাতাশ 
হইতে উনত্রিশ শ্লোকে । এই তিনটী শ্রেকে বিশেষ ভাবে আলোচন! 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কৃত কর্মের আসল 
কর্ত। কে? দেহী, না দেহস্থিত প্রকৃতি? ক্ষেত্রজ্ঞ। না সবিকার 
ক্ষেত্র? তাহার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ২ প্প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্শ্মাণি 
সর্বাশ: |” 

বহু আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা বলেন এই তিনটা শ্লোক এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক, অতএব প্রক্ষিপ্ত । তাহাদের যুক্তি, যদি জীবের প্রকৃতির 
গুণসমুহ দ্বারা কর্শ্ম-সকল ক্রিয়মাণ হয়, তাহ! হইলে সদাচার, code 
of ethics, দোষী-নির্দোষের স্থান কোথায়? এই মত সমাজ্জে ও 
সংসারে প্রতিষ্ঠা পাইলে, সমস্ত সংসার ও সমাজে এক অভাবনীয় 
বিপ্লব ঘটিবে এবং বাস্তবভাবে সমাজে বাস কর অসম্ভব হইবে। 
এই অধ্যায়ে আলোচিত শকৃষ্ণের জীবের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে 
কর্খ করার পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে যে এইরূপ যুক্তি ভ্রমান্সরক। এই তিনটা প্লোকে 
উক্ত মন্তবা কেবলমাত্র বিছজ্জনের জন্ম । অর্জুন শ্তদ্ধচেতা হইলে 
এইবূপ বচনের প্রয়োজন হইত না, কারণ শুদ্ধচেতারা জানেন “কে 
কাজ করে?” আর জনসাধারণ কোনক্রমেই এই মন্তব্যের হদিশ 
করিতে পারিবে না, ইহা তাহাদের সর্বাবগতির বাহিরে । অতএব 
এই তিনটা শ্রোক প্রক্ষিপ্ত ত নয়ই, বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, অত্যান্ত 
relevant 1 
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৩.৭ শ্রীকৃষ্ণোক্ত কর্ম্মবাদানুযায়ী কৰ্ম্ম করার কৌশল 


ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংন্স্যাধ্যাত্মচেতসা | 
নিরাশীনির্শ্মমো ভুত্বা যুধাস্ব বিগতজরঃ ॥৩০॥ 


৩.৭.১ শ্রীকৃষ্ণের বলিষ্ঠ উক্তি £ হার কর্ল্মবাদের 
বিরুদ্ধবাদীর! বিমুড় ও নষ্ট 


যে মে মতমিদং নিতাসন্ুতিন্তি মানবাঃ 
অদ্ধাবস্তোহনসূয়স্তে মুচ্যস্ভে তেংপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥ 
যে ত্বেতদভ্যসুয়ন্তে| নাহৃতিষ্টস্তি মে মতম্‌ । 
সর্ধজ্ঞানবিযুঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নম্টানচেতসঃ ॥৩২॥ 


অন্ধয়__অধাক্সাচেতস| ময়ি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি (সমর্প্য ) নিরাশীঃ 
(নিষ্কামঃ ) নিৰ্শ্মমঃ ( মমতাশূন্যঃ) ভুত্বা বিগতজরঃ (বিগতশোকঃ ) 
(সন্ ) যুধ্যস্ব। যে মানবাঃ শদ্ধাবস্তঃ অনসুয়ন্তঃ (সন্তঃ) মে 
ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠপ্তি, তে অপি কর্ণ্মভিঃ মুচান্তডে। যে তু 
অভ্যসূয়ন্তঃ (সন্তঃ) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠস্তি, অচেতসঃ তান্‌ 
সর্ববজ্ঞানবিমূঢান্‌ নষ্টান্‌ বিদ্ধি। 


অনুবাদ--( অতএব ) আমাতে (পরমেশ্বরে ) সমস্ত কর্শ্ম (ফল) 
সমর্পণ করিয়া আত্মনিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা (বিচার করিয়া) 
[ প্ৰকৃতি দত্ত গুণাবলীর বশে জীবমাত্রেই কার্ধো প্রবৃত্ত হয়, এইবূপ 
ভাবিয়া] নিস্পৃহ, মমতাশৃন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর (স্বীয় 
স্বভাববিহিত ষধর্দ পালন কর)। যে সকল মানব শরদ্ধাবাল্‌ ও 
অসূয়াবিহীন হইয়া (এই উপদেশের মিথ্য! ছিদ্র অনুসন্ধান ন! করিয়া ) 
আমার অনুমোদিত এই বিধি নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা?ও কর্ম 
€ অৰ্থাৎ কর্মবন্ধন ) হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা অসুয়া পরবশ 
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হইয়।( বেদের প্রাধান্যহানির ভয়ে বিদ্বেষগ্রস্ত হইয়া) আমার এই 
মত অনুষ্ঠান করে না, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সর্বজ্ঞানবিমূঢ় ও 
নষ্ট বলিয়। জানিবে । 

ব্যাখ্যা মনি সম্ন্যস্তা - এই শব্দ ছুটী বিশেষ গোল বাধাইয়াছে। 
পূৰ্ব্বে’ শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্ঞাবানদিগের লক্ষণ বিশ্লেষণ করিতে “যুক্ত আসীত 
মৎপরঃ “বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন- অর্জুন তখন তাহার উক্তির 
তাৎপর্যা, 70১০৫ বুঝিতে পারেন নাই । দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরুপাগুবের 
গৃহবিবাদে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যাহ। কিছু বক্তব্য তাহা অর্জুনকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়! দেখিলেন যে অর্জুন তাহার (শ্রীকৃষ্ণোক্ত ) 
বিষয়বস্তু সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই | তখন আধুনিক 
চিকিৎস। বিদ্যার শেষ ধন্বস্তরী হিসাবে shock therapyর ব্যবস্থা 
করিতে একটা মহ আঘাত, এ 77810 $5০০k হানেন। তিনি নিজে 
যে কে এবং এই কুকুক্ষেব্রযুদ্ধে কী চ৪:৮ লইতেছেন, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের একষগী শ্লোকে তাহার এক সামান্য ইঙ্গিত, 2 slight hint 
প্রথমে দেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে কেবল যুক্তির দ্বারা, বিচারের 
মাধ্যমে অর্জুনকে সত্যবস্তর ধারণ! করান সম্ভব হইবে ন! এবং 
অর্জুনের অহঙ্কার নিবন্ধন “মাথা না ঘামিয়ে” তাহার বচন, আপ্তবাকা 
হিসাবে, গ্রহণ করাইয়! তন্নিদ্দি্ট উপদেশমত কাধ্য করানও অজ্ঞুনের 
অহমিকার জন্য সম্ভব হইবে না। কিন্তু এইরূপ একটী সম্বদু আঘাতেও 
কাজ হইল না দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ তাহার নির্দেশের বিশদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইলেন । কিন্তু দেখিলেন শাস্ত্র ব্যাখ্য! ও বিচারের সঙ্গে সঙ্গে যে 
এইরূপ আঘাতের বিশেষ প্রয়োজন, পরে তাহার বহু দৃষ্টান্ত 
আছেখ। 
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কিন্তু বহু বুদ্ধিজীবীর! বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহয নির্দেশ 
অপেক্ষা তাহার উপর নির্ভরকরাকে উৎসাহ দিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে তাহার! উল্লেখ করেন? "তানি সর্ধবাণি সংযমা যুক্ত আসীত 
মৎপরঃ”। তানি (সকল ইন্দ্রিয়কে ) সংযত করিয়া যোগীগণ 
যোগযুক্ত এবং মংপরায়ণ হুইয়া থাকিবে, অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের 
বিধি অনুযায়ী কাজ না করিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়! মুক্ত 
অনুজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করিবে, ফলাশা ত্যাগ করিয়! কাধ্য কর্ম 
করিবে।” এইরূপ বাক্য শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে২ পুনরুক্কি করিলেন : 
“আত্মনিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধির দ্বার আমাতে সর্ধ কর্ম (ফল ) সন্নযন্ত 
করিয়া, নিরাশী (ফলাশা শূন্য ) হইয়া মমতা ও শোক পরিত্যাগ 
করিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও |” তাহার| আরে! বলেন যে ইহার পরে» 
দুইটা শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে “তাহার মত, 
তাহার নির্দিষ্ট কর্মবাদ অনুবর্তন করিলে কর্ণ্মের বন্ধন হইতে মুক্ত 
হওয়া যায় আর যাহারা বেদের প্রাধান্যহানির ভয়ে বিদ্বেষগ্রন্ত 
হুইয়া তাহ| করে না সেই সর্ববজ্ঞানবিমুঢ চৈতন্যহীন মানবগণকে নষ্ট 
বলিয়। জানিবে ।” 

এপ যুক্তি ভ্রযাত্মক | দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনচল্লিশ শ্লোক হইতে 
আরম্ভ করিয়া তিপান্ন শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীরুষ্খ কোথাও তাহার উপর 
নির্ভর করিতে বলেন নি। সর্বত্রই “বুদ্ধিযোগাৎ” কার্ধা করিতে 
বলিয়াছেন। যখন দেখিলেন অজ্ঞুন তাহার উপদেশ ও অন্ুজ্ঞার 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারিতেছে না, তখন এই অধ্যায়ের শেষের দিকে৪ 
প্যুক্ত আনীত মৎপরঃ” এই নির্দেশ দিলেন। ইহার অর্থ, "অর্জুন, তুমি 
বেদবিরুদ্ধ, মহুক্ত কর্ণ্মবাদের import, তাৎপর্য, বিবেকবুদ্ধি দঘ্বার! 
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বিশ্লেষণ করিয়| “মৎপরঃ” হও |” তৃতীয় অধ্যায়ে সেই অনুজ্ঞারই 
পুনরুত্কি, “ময়ি সন্বাস্য” | ইহা তাহার উপর অন্ধবিশ্বাস রাখিবার 
আজ্ঞা বা উপদেশ নহে । 
শ্রীকৃষ্ণের এইক্ূপ সিদ্ধাস্ত তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন সন্থান্ধে। 

গোৌণ উদ্দেস্টাও তাহার একটী দ্ভিল। তিনি এই সুযোগে জীবন- 
দর্শনের চরম ব্যাখ্যাও করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ ভাবে 
বিদিত ও পণ্ডিতজন দ্বার! স্বীকৃত যে শ্রীকৃষ্ণের সময় সমাজে বেদের 
প্রাধান্য challen9e করিবার ক্ষমতা কাহারে! ছিল ন! । সেকালে 
বৈদিক কামাকৰ্শ্ম পালনই সংৎ্ধৰ্ত্ বলিয়! খ্যাত ছিল। ইহাই বেদবাদ 
এবং এই বেদবাদের বিরুদ্ধে কেহই কোন মতবাদ প্রচার করিতে 
সাহস করেন নাই । এমন কি সাংখ্যকার কপিলের ন্যায় বলিষ্ঠ একজন 
প্রতিভাধর দার্শনিক চিস্তাবিদ্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহজেই অস্বীকার 
করিলেও বেদবিকুদ্ধ৷ কিছু বলিতে সাহস পান নাই। শ্রীকৃষ্ই প্রথম 
বৈদিক কাম্যকর্্ম ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বধর্মপালনের এক তুলনামূলক 
আলোচনা১ করিয়া তাহার প্রখ্যাত মতবাদ -নিক্কামভাবে স্বভাব- 
বিহিত স্বধৰ্ম্ম পালনই যে সৎ্ধর্শ এবং সেই ধর্খাচরণেই পরমাগতি লাভ 
অত্যন্ত সুলভ -- তাহা প্রচার করেন এবং অবিচলিত স্থৈর্যয, প্রগাঢ় নিষ্ঠা, 
লোকোত্তর পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ যুক্তি ও স্বকীয় অসীম সাহসিকতার সহিত 
তাহ! অর্জুনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করিয়! দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন,২ 

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ 

শ্রদ্ধাবস্তোহনসূয়স্তে! মুচ্যন্তে তেংপি কর্ম্মতিঃ ॥ 

যে ত্বেতদ্রভ্যসূয়ন্তে! নানুতিষ্ঠপ্তি মে মতম্‌ । 

সর্ববজ্ঞানবিষুঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ 
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১৬৬ শ্রীমত্তগবদগীত। 


ইহা হইতে দেখ! যাইতেছে যে জীবের কর্শ্ম শক্তির পরাকা্ঠ 
সাধনের বীজ এবং রহস্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিদ্দিষ্ট নিষ্কাম কর্মযোগে _ 
উত্ত ও অভিবাক্ত। 


৩৮ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়মত £ সকল জীবই স্বীয় 
প্রক্কৃতিঅনুযায়ী কৰ্ম্ম করে £ অতএব 
ইন্স্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল 


সদৃশং চেষ্টতে হস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি | 
প্রকৃতিং যান্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ৪৩৩1 
ইন্জিয়স্যেক্ছিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ বাবস্থিতৌ | 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপস্থিনৌ ॥৩৪। 


অন্বযব__জ্ঞানবান্‌ অপি স্বপ্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে। (যথা ) 
ভূতানি প্রকৃতিং (এব) যাস্তি ( স্বভাবমেবনুবর্তন্তে ) ; ( অতঃ ) 
(ইন্দিয়স্য ) নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ? ইন্দ্রিয়স্য ইন্দিয়স্য ( সর্ব্বেষাম্‌ 
ইন্ড্রিয়াণাং ) অর্থে (স্বস্ববিষয়ে ) রাগছেষৌ ব্যবস্থিতে ; তয়োঃ বশং ন 
আগচ্ছেখ ; তৌ হি অস্য ( কৃষ্ণানুমোদিতমার্গস্য ) পরিপস্থিনৌ। 


অন্ুুবাদ-__জ্ঞানবান বাক্তিও স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী ( প্রকৃতিজ 
নিজ গুণাবলীর বশে) চেন্টা করেন ( কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন ); (যেমন 
সাধারণ ) প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে । (তাহা হইলে 4 
ইন্দ্রিয়) নিগ্রহ আর কি করিবে ? (সবলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল ও 
বৃথ| )। প্রতিটা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা বিষয়ে (অর্থাৎ সকল প্রকার 
ইন্দ্রিয়ান্ুভুতিতেই ) রাগ (প্রীতি, সুখ) দ্বেষ (অগ্রীতি, কষ্ট ) 
ব্যবস্থিত (সংলগ্ন) আছে। সেই সকল অনুভূতির ( রাগ দ্বেষের ) 


কর্মযোগ ১৬৭ 


বশে আসিবে ন! ; কারণ তাহারা এর ( আমার অনুমোদিত মার্গের ) 
পরিপন্থী | 


ব্যাখ্যা--নিশ্রহঃ কিং কক্রিষ্যতি - সংসারের ও সমাজের 
একটী উচ্চস্তরের অনুশাসন, “সংযম করিতে চেক্টা কর ।” বিচার 
বুদ্ধির দ্বার! ( সবলে ) ইন্দ্রিয়সংযম কর। প্রয়োজন এবং তাহা উচ্চস্তর 
জীবনযাপনের একটী বিশেষ বৈশিষ্টা। ইহাই লৌকিক নিয়ম ও 
সামাজিক বিচার | কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মন্তবা করিলেন, “সবলে ইন্ট্রিয়- 
নিগ্রহ নিক্ষল ও বৃথা” | কারণ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি হউন, সাধারণ জীব 
হউক, সকলেই স্বীয় প্রকৃতি অন্ুষাক্সী প্রকৃতির নিজগ্ুণাবলীর বশে 
অবশ হইয়! কার্ধা করেন 1১ অতএব পরিণামনিরিবশেষে স্বভাববিহিত 
স্বধন্মপালনই জীবের একমাত্র কর্তব্য । এইরূপ প্রচেষ্টায় সকল প্রকার 
ইন্সিয়ানুভুতিতেই সুখ দুঃখ থাকিবে, তাহ! ইন্ড্রিয়গত _জীবাত্মার 
আধারের । জীবাত্র। যতদিন এই আধার আশ্রয় করিয়া কর্ম করিবেন, 
ততদিন এইরূপ রাগ দ্বেষ ঘটিতে থাকিবে । অতএব এই সকল রাগ 
দ্বেষকে £5০০৪০$5৩ কর|, আমল দেওয়ার কোন সার্থকত! নাই । 


৩.৯ সম্যক অদ্ুষ্ঠিত পর ধৰ্ম্ম অপেক্ষা 
অঙ্গহীন স্বধৰ্ম্ম শ্রেস্বঃ 
্রেয়ান্‌ স্বধর্থো। বিগুণঃ পরধর্শ্মাৎ সবনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্শ্বে নিধনং শ্রেয়: পরধর্দ্ো ভয়াবহ: ॥৩৫॥ 
আন্বস্র _-যনুঠিতাৎ ( সকলাঙ্গসংপূরণেন কৃতাৎ ) পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ 
( কিঞ্চিদঙ্গশৃন্যঃ ) ( অপি ) সধৰ্ম্দঃ শ্ৰেয়ান্‌ ২ স্বধৰ্ম্মে নিধনং (অপি) 
শ্রেয়ঃ, (তু) পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ॥ 


সাল 


>| হা 


১৬৮ জ্রীমন্তগবদৃগীত। 

অন্নুবাদ-__বধশ্দ (নিজ স্বভাবের অনুযায়ী কর্মসংবলিত ধর্ম ) 
বিগুণ হইলেও ( অঙ্গহীন অর্থাৎ অপর ধর্শ্মের তুলনায় তাহাতে কোন 
বাঞ্কিতগুণের অভাব থাকিলেও ) সু-অনুষ্ঠিত ( লৌকিক দৃষ্টিতে সুন্দর 
অনুষ্ঠানযুক্ত ) পরধর্শ্ম অপেক্ষা শ্রেয় ( অধিকতর হিতকর )। স্বধর্শে 
নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্শ্ম ভয়াবহ [ স্বপ্রক্ৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিপৎ- 
সঙ্কুল, risky and allergic ] | 


ব্যাখ্যা শ্রেক্রান্‌ স্বধৰ্ম্মঃ- পূর্বেই বল! হইয়াছে যে দেহ 
থাকিলে কর্ম; দেহাতীতের কোনরূপ কন্ম নাই। আর জীবাত্মার 
শক্তিতে তাহার আধার স্বীয় প্রকৃতি ও তজ্জাত গুণত্রয়দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
এবং জীবমাত্রই তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃতির নিজ গুণাবলীর 
বশে অবশ হইয়া কাজ করে। শুধু তাহাই নহে, জীবের সকল 
অবস্থাতেই তাহার ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম কর্তৃত্ব, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ, 
সামাজিক শুর ও তদনুষায়ী বৃত্তি এই গণানুসানে স্থিরীকৃত হয়১ - ইহা! 
শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিয়] দৃঢ়ভাবে মস্তবা করিলেন, যে ভুলোকে এবং 
স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন কেহুই নাই, যিনি প্রকৃতিজাত এই 
গুণত্রম হইতে মুক্ত । 

শ্রীকৃষ্ণের মতে, সৃষ্টি হইতে বিসর্জন পর্ধ্যস্ত জীবের আজীবন 
প্রতিটা ক্রিয়াই (৪০:%):9) কর্শ্ম * এই অবস্থায়, জীবের প্রতিটা ক্রিয়া 
যদি তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তাহার 
জীবনকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করিয়া পূর্ণস্কুটন করা ত দূরের কথা, 
বাচিয়া ধাকাই তাহার পক্ষে এক বিরাট বিড়ম্বনা হইয়! উঠিবে। 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভূমিকার অভিনগ্ন দু'চার দিন চলিতে পারে । সারাজীবন 
স্বীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভূমিকার অভিনয় করা এক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা | Dr. 


নিক 
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কৰ্ম্মযোগ ১৬৯ 


Jekylland Mr. Hyde হওয়া দ্ৰ’'চার বৎসর সন্ত্রব ; দ্বীয় প্রকতি- 
বিরুদ্ধ কাজ করিলে সমস্ত জীবনে এক অবিচ্ছিন্ন দ্বন্থ ও তল্লিমিত্ত 
ক্ষত স্বকীয় সত্তাকে শেষ করিয়া দিবে | 

এ কারণ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় নির্দেশ, স্রভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন কর । 
তাহাই জীবের পক্ষে বাস্তব এবং ইহাই জ্রীবকে চরম কলাণ ও 
পরমাগতি লাভে সহায়তা করিবে । প্নান্ুঃ পন্থা বিছ্যাতেহয়নায় 1” 
সমগ্র গীতায় শ্রীকুষ) অজ্জুনকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
এবং তাহার মাধামে তাহার এই স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন । 

ইহা অতান্ত বাস্তব । এই প্রসঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিগ্ঠার একটা 
বিশেষ অবদানের কথ| স্মরণীয় । আজকাল প্রায়শঃ: রোগীকে বাহির 
হইতে রক্ত তাহার শরীরে প্রবেশ করাইয়! তাহাকে রোগের সহিত 
যুঝিতে শক্তি যোগান হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে বিশেষ 
সাবধানতার সহিত কাৰ্য্য করেন । রোগীর রক্ত পরীক্ষ! করিয়া তাহার 
রক্তের প্রকৃতি জানিয়া সেই প্রকৃতির রক্তই বাবহার করেন । নচেৎ 
শুনিয়াছি অন্য কোন গৃপের রক্ত ব্যবহার করিলে একটী বিজাতীয় 
আঘাতে (৪৮০০৮-এ ) রোগীর স্ৃতীপর্ধ্যস্ত ঘটিয়া থাকে । এই প্রসঙ্গে 
Pope Innocent VIII এর জীবনের এক ঘটন। উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । প্রাচীন রোমে যুবকের রক্ত শক্তিহীন শরীরে অনুপ্রবিষ্ট 
করাইয়! নম্টযৌবন লাভ করার এক বিচিত্র প্রথা চালু ছিল। এই 
অধ্টমপোপ যৌবন পুনরুদ্ধারের জন্য তিনজন যুবকের রক্ত নিজের দেহে 
অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া কিন্ত প্রাণ হারান । কারণ মহামান্য পোপের 
সময় রক্তের জাতিগোত্রের কথা জানা ছিল ন! ১ ফলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
কাজ করায় পোপের এই ছুরদৃষ্ট ঘটে । 

অতএব দেখা যাইতেছে ষে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ কতদূর 


১৭০ শ্রীস্তগবদ্যীতা 

বাস্তবান্ুগ | কিন্তু প্রশ্ন : প্রাতাহিক জীবনে স্বভাববিহিতি কর্ম, স্বীয় 
প্রকৃতি অনুযায়ী ধৰ্ম্ম কি প্রকার, তাহা কি করিয়। সঠিকভাবে 
জনগণের পক্ষে নির্ণয় করা যায় ? ইহা সতাই এক বিরাট operations 
reserch ১ আধুনিক praxiology বিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত । শ্রীকৃষ্ণ 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোটামুটি সূত্রাকারে তাহার এক ইঙ্গিত দিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গ পরে অন্টাদশ অধায়ে১ পুনরায় আলোচনা করা যাইবে । 


৩.১০ অর্জুনের প্রশ্ন ই অনিচ্ছুক জীবকে পাপাচরণে 
কে প্রবৃত্ত করায়? 


অৰ্জ্জুন উবাচ__ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বার্ষেরয় বলাদিব নিয়োজিত: ॥৩৬৷৷ 


অন্বস্ব--অর্জুন উবাচ-_বাঞ্ছেশ্। অথ কেন প্রযুক্ত £ ( সন্‌ ) অয়ং 
পুরুষ: অনিচ্ছন্‌ অপি বলাৎ নিয়োজিত: ইব পাপং চরতি ? 


অন্ুবাদ-_অর্জুন বলিলেন _হে বার্চেয়! তাহা হইলে কাহার 
দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই পুরুষ ( আধারধারী-জীবাত্মা ) অনিচ্ছুক 
হইয়াও সবলে নিয়োজিতের তুলা পাঁপাচরণ করে? 


ব্যাখ্যা__অনিচ্ছন্নপি _ অর্জুনের এই প্রশ্ন একেবারেই সাধারণ 
জীবের প্রশ্ন। জনসাধারণের মধ্যে বহুলোকেই লৌকিকভাবে 
নিষ্পাপ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করে,-_কিন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই 
তাহাদের এই সাধুচেষ্টা বিফল হইয়! ষায়? ইহার কারণ কি? 


১) ১৮1৪৬-৮৮ 


১৭১ 


বলাদিব_-লৌকিক বিচারে জীব সাধুপ্রচেক্টা স্থতঃপ্রবৃতত হইয়া 
ত্যাগ করে না; তাহাকে বাহিরের কোন শক্তি বলপূর্বক এই সাধু 
চেষ্ট! হইতে নির্ত্ত করিয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত করায় । অর্জ্জুনের প্রশ্ন £ 
কে এই বহিঃশক্তি, ইহার প্রকৃতি কিরূপ ? 


৩১১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর 8 কে এই শক্তি এবং কিরূপ 
চেষ্টায় (ইহার প্রভাব হইতে) এই পাপাচরণ হুইতে 
ব্লক্ষ! পাওয়া যায় 
শ্রীভগবানুবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তভবঃ । 
মহাশনে। মহাপাপ্]ু! বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ 7৩৭॥ 
ধূমেনাব্রিয়তে বক্ির্থাদর্শে। মলেন চ। 
যথোক্সেনাবুতে। গর্ভন্তথ। তেনেদমাবৃতম্‌ ॥৩৮৪ 
আৰৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে! নিত্যবৈরিণা । 
কামব্ধপেণ কৌন্তেয় দুষ্পৃরেণানলেন চ ॥৩৯| 
ইন্ড্রিয়াশি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচতে । 
এতৈবিমোহয়তোঃষ জ্ঞানমারত্য দেহিনম্‌ 0৪০1 
তস্মাৎ ত্বমিন্দিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ঘভ । 
পাপ্যানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥৪১॥ 


অন্থস্ব--( সঃ) রজোগুণসমুদ্তবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ মহাশনঃ 
মহাপাপ]; এনম্‌ ইহ বৈরিণম্‌ বিদ্ধি। যথা ধূমেন বহিঃ চ মলেন 
আদর্শঃ আব্রিয়তে, যথা উল্লেন গর্ভঃ আব্ৃতঃ, তথা তেন ইদম্‌ আর্তম্‌। 
কৌস্তেয়, এতেন নিতাবৈরিণা কামরূপেন ছুম্পহরেণ অনলেন জ্ঞানিনঃ 
চ জ্ঞানম্‌ আর্তম্। ইন্লৰিয়ানি, মনঃ, বুদ্ধি: অস্য অধিষ্ঠানম্‌ উচ্যতে । 


১৭২. শ্ৰমন্তগ বদ্‌গীত। 


এতৈঃ জ্ঞানম্‌ আৰ্বত্য এষঃ দেহিনং বিমোহয়তি | তস্মাৎ, ভরতর্ঘভ, 
ত্বম আদৌ হি ইন্দ্ৰিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ এনং পাপ্যানং 
প্রজহি। 


অন্ুবাদ__( ইহা, এই বহিঃশক্তি) রজোগুণসমুত্তব এই কাম 
(কামনা ), এই ক্রোধ (কামন। প্রতিহত হইলে যাহা উৎপন্ন হয় ) 
মহাভোজী (সর্বগ্রাসী ) মহাপাপের মূল; তাহাকে ইহলোকে বৈরী 
বলিয়া জানিও। যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নি এবং মলের ( ময়লার ) 
দ্বার! দর্পণ (আরশি ) আর্ত হয়, যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ (ভ্রুণ ) 
আরুত থাকে, সেইরূপ কামক্রোধ দ্বারা এই সকল প্রাণিগণ আবৃত 
আছে। হে কৌন্তেয়, এই নিতাবৈরী, কামরূপ হৃষ্পর্ণীয় অনলদ্বারা 
জ্ঞানিগণেরও জ্ঞান আর্ত হয় । ইন্দ্রিয়গণ, মন, বৃদ্ধি ইহার ( কামের ) 
অধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত হয় । এই সকল ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বার! জ্ঞানকে 
আর্ত করিয়। এই কাম দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব, হে 
ভরতর্ধভ ! তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞান ( পরোক্ষ 
বা শান্ত্রাদিলনধ জ্ঞান ) ও বিজ্ঞান ( প্রত্যক্ষ বা নিজ-অন্কুভভবলন্ধ জ্ঞান ) 
নাশক এই পাপকে বিনাশ কর । 


ব্যাখ্যা--ইতিপূর্কে১ শ্রীকৃ€্চ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে 
স্বভাববিহিভ স্বধশ্পালনই শ্রেষ্ঠ কর্তবা এবং জ্ঞানবান বাক্তিও স্বীয় 
প্রকৃতির অনুরূপ চেন্টা করেন আর তাহার এই মত - স্বভাববিহিত 
স্বধর্গপালনই _ কর্তবাকরণে শ্রেষ্ঠমার্গ to achieve optimisation of 
human actions; অতএব সবলে ইন্দিয়বৃত্তি নিরোধ বৃথা । সকল 
প্রকার ইন্দ্রিয়ান্নভুতিতেই প্রীতি অগ্রীতি সংলগ্র আছে, তাহাদের বশে 


৯ ১ 


১৭৩ 


আসা উচিত নহে, কারণ তাহার! (শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত ) সঠিক 
মার্গের পরিপন্থী। সকল প্রাণীই যখন স্বভাবের অনুবর্ত্তী, এমন কি 
জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাহার স্বভাবজাত গুণসমূহকে উৎক্রমণ করিতে 
সমর্থ হন না, স্বীয় প্রকৃতি উহার স্বভাববিহিত কর্শ্দে নিশ্চয়ই নিয়োগ 
করিবে এবং স্বীয় প্রকৃতিনিক্ধীরিত স্বভাবজাত কর্ম্ম হইতে কাহারও 
নিষ্কৃতি নাই। “কাৰ্য্যতে হাবশঃ কৰ্ম্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ”। এ 
অবস্থায় "শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্শ্মে। বিগুণঃ পরধর্শ্মাৎ স্বনুষ্টিতাৎ্” নিশ্চিত করিয়া 
পরিণামনিব্বিশেষে নিজদ্বভাবজাত স্বধর্শ্বপালন করাই সর্ব্বোত্তম 
কৰ্ম্মকুশলতা | 


এইরূপ উক্তিতে অর্জ্জুনের প্রশ্ন £ “অনিচ্ছন্নপি বাফ্ণেয় বলাদিব 
নিয়োজিতঃ ৷” অৰ্চ্জুনের এই প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জুন 
তাহার পূর্বব নির্দেশের তাৎপধা, 32০: সম্যক্‌ বুঝিতে ন! পারিয়া 
এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। এ কারণ, শ্রীকঞ্চ অর্জুনকে তাহার প্রশ্নের 
উত্তরে পাপপুণাকার্ধোর এক লৌকিক ব্যাখ্যা দিলেন। অতএব ৩৭ 
হইতে ৪৩, এই সাতটা শ্লোকে খে অনুজ্ঞা তাহ! শুদ্ধচেতাদিগের জন্য 
নহে। মুমুক্ষু বিদ্বজ্জনগণ - যাহার! স্থিতপ্রজ্ঞ! (সi৪৭০৷) লাভের জন্য 
অভ্যাস করিতেছেন, তাহাদিগের জন্য ।১ এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বব- 
মস্তবা,২ “হে কৌন্তেয় ! যত্বপরায়ণ পণ্ডিত পুরুষেরও মন প্রমথনকারী 
(বিক্ষোভকর ) ইন্দ্রিয়গণণ সবলে হরণ করে। তাহাদের সকলকে 
(সকল ইন্দ্ৰিযকে ) সংযত করিয়া! যোগযুক্ত এবং মৎপরায়ণ হইয়া 
থাকিতে হইবে; কারণ ইন্সিয়গণ যাহার বশে তাহারই প্রল্ঞ| 
প্রতিষ্ঠিত । অতএব ইহা স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্বের অবস্থার জীবের জন্য 
অভ্যাসষোগ প্রসঙ্গে । শুদ্ধচেতা ও মুক্তপুরুষের নিকট বদ্ধ ও মুক্ত 


৯। কঠে| ১!৩৷৩-৬ ২ ২1৬০-৬১ 


১৭৪ শ্ৰীমন্তগবদৃগীতা 


অবস্থার কোন পার্থকা নাই । তাহাদের বিচারে লাভালাভ, সিদ্ধি- 
অসিদ্ধি, সুখদুঃখ, সৎ-অসতের কোন স্থান নাই, সবই তুল্যমুলক | 


মহাশনে। মহাপাপ] শ্রীকৃষ্ণের মতে পরমাত্মা তাহার 
প্রকৃতির সহায়তায়১ সৃষ্টি করিয়া জীবকে কাঘাদির দ্বারা আচ্ছন্ন 
করিয়! রাখেন। নিতামুক্ষ, নিতাবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ আত্ম! বদ্ধ থাকিতে 
অস্বীকার করেন এবং কামাদির জাল ছেদ করিতে অহরহ অবিরাম 
চেষ্টা করিয়া খাকেন - ইহাই সৃষ্টি রহস্য ও লৌকিক দৃষ্টিতে প্রাণ! 
Operationally এই জাল ভেদ করিতে কি করণীয় সে বিষয়ে 
কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ।২ 


এটতৈধিমোহস্্ত্যেষ জ্ঞানমাবুত্য_ এই দুষ্পরণীয় কাম কি 
করিয়| জ্ঞানকে আবৃত রাখে এবং দেহীকে বিমোহিত করে? জীবের 
ইন্ড্রিয়মনবৃদ্ধি দ্বারা । 


ত্বমিক্দ্রি়াণ্যান্দৌ নিয়ম্য_এ কারণ অজ্জুনের মাধামে 
নির্দেশ দিলেন যে সাধারণ জীব প্রথমেই ইন্ট্রিয়গণকে সংযত করিবে। 
তাহা হইলে জ্ঞানবিজ্ঞাননাশক এই পাপকে বিনাশ করা সম্ভব 
হইবে । এই নির্দেশ পালন এক বিরাট operational research | 


৩.১১.১ দেহাদি হইতে কি শ্রেষ্ঠ? 
আত্মার একটা সংজ্ঞা 


ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসন্ত পরা! বুদ্ধির্য্যো বৃদ্ধেঃ পরতত্ত সঃ ॥৪২॥ 
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৩.১২ আত্মবোধের দ্বার! কামরূপ 
শত্রুকে বধ করা যায় 
এবং বৃদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্বানমাত্বন! | 
জহি শত্রং মহাবাহে। কামরূপং দুরাসদম্‌ ॥৪৩। 


অন্বস্ম_ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণি আহঃ ; মনঃ ইক্ড্রিয়েভাঃ চ পরম্‌, বুদ্ধি 
মনসঃ তু পর! ; ষঃ বুদ্ধেঃ তু পরতঃ সঃ (আত্ম) । মহাবাহো ! এবং 
বুদ্ধেঃ পরং ( তং ) বুদ্ধা আত্মন| আত্মনং সংস্তভ্য কামরূপং ছুরাসদং 
শক্রং জহি। 


অন্ুবাঁদ_ ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয় হইতে (দেহাপেক্ষ! সুন্ম বা 
শ্রেষ্ঠ ) উপরিস্থ ; মন ইন্ড্রির়গণের উপরে, বুদ্ধি মনেরও উপরে ; যিনি 
বুদ্ধিরও উপরে তিনিই (আস্থা )। 

৩.১২ হে মহাবাহে।! এইব্প বুদ্ধির যিনি উপরিস্থ তাহাকে 
€ অর্থাৎ সেই আম্মাকে ) বুঝিয়া নিজের (নিজে কি সেই জ্ঞানের 
অর্থাৎ নিজের পরিচয়ে ) দ্বারা আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া ( অর্থাৎ আত্মস্থ 
হইয়! ) কামরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর। 


ব্যাখ্য!'-_এখানে একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। শ্রীকুষঃ 

ংখাদর্শন মানিতেন এবং বহুস্থলে সেই দর্শনোক্ত মৃত উল্লেখ 
করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে 
মহৎ (বৃদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র! (সূক্ষ্ম মহাভূত ), দশ ইন্দ্রিয় ও 
মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ স্কুল মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে ।৯ 

অতএব দেহস্থিত কামাদিকে সংযত করিতে ইক্্রিয়াদি+ মন, বুদ্ধি 
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১৭৬ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 
ও অহঙ্কার সম্বন্ধে আলোচন! স্বাভাবিক । পর্বে এ বিষয় আরে 
বিশদ আলোচনা করিয়াছেন । 


বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ- বৃদ্ধির অতীত যিনি তিনিই আত্মা | সাংখা- 
দর্শন অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ স্থুল- 
মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চতম্মাত্রা (সূক্ষ্ম যহাভূত ) ও মহৎ (বৃদ্ধি) 
উৎপন্ন হইয়াছে ।৯ পুরুষ বা আগ্রা যখন মহতের অংশ আপনাতে 
আরোপিত করিয়া গণান্বিত এক স্বতন্ত্র সত্বা কল্পিত করে, তখন অহঙ্কার . 
উৎপন্ন হয়। আম্মা! সম্বন্ধে এখানে বল! হইয়াছে যে যিনি বুদ্ধিরও পরে» 
তিনি (আন্ম। ) ৷ পূর্বকথিত সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে আত্মাতে 
প্রতিষ্ঠিত মহতের এক স্বতন্ত্র সত্বাই অহঙ্কার । তাহা হইলে তিনিই 
অহক্ষার | ইহাই প্রখাত “সোহং্তত্ব, ইহাই প্রসিদ্ধ "তত্বমসি* মন্ত্র ॥ 
এই মন্ত্রের সাহাযো অব্ক্ত প্রকৃতিকে জানিতে পারিলে আত্মার 
€ বদ্ধ অবস্থার ) বিষয় জান! যায় । আীকৃষ্ণজ এখানে (জীব) আত্ম! 
সম্বন্ধে একটী ইঙ্গিত মাত্র দিলেন ; যিনি অবাঙ্‌ মলসোগোচর, তাহার 
সম্বন্ধে নির্ণয় সহজ নহে, সুদুষ্কর । 


কামরূপং দুরাসদং-__ভাহারই মামার দ্বারা সৃষ্ট কামরূপ 
ু্র্য শক্রকে হনন কর! ছুক্ষর | প্রকৃতির মায়ার সুদৃঢ় জালভেদ কর 
সহজে সম্ভবপর হয় লা 1 ইহা! সুদৃষ্কর, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। 
অভ্যাসের দ্বার! 


আত্মানমাত্মপ1-"আক্ন]” নিজের (পরিচয়ের ) দ্বারা! “আত্মনং'- 
নিজেকে নিশ্চল করিয়। ( অর্থাৎ প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করিয়! ) এই মায়ার 
জাল ভেদ করা সম্ভব । 
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জহি শত্রুং দুরাসদম্__দুর্র্ধ শত্রুকে হনন কর। দুরাসদম্‌ 
কেন? কারণ ইহা পরমাত্রার প্রকৃতির দ্বার! সৃন্ট, অতএব প্রচুর 
শক্তিমান্। ইহা অতাস্ত বাস্তব নির্দেশ । তবে পালন কর! সুদুদ্ধর ; 
কিন্তু ইহ! ছাঁড়। অন্য কোন পথ নাই । 

শ্রীকষ্চ এই প্রথম ৪৩ শ্লোকে জীবের নিজের পরিচয়ের বিষয় 
উল্লেখ করিলেন এবং একটী বিতর্কিত বিষয়ের অবসান ঘটাইলেন । 
উপনিষদ্‌ বলেন১ "গু আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যুৎ কিঞ্চন- 
মিষৎ। স ইমাল্লোকানসূজত |” সৃর্টি করিলেন, কি করিয়া? 
নিজের মায়ায় নিত্যমুক্ত আত্মাকে, নিজেকে বদ্ধ করিলেন । বিস্তীর্ণ 
অসীম আকাশ ঘটের মধো ঘটাকাশ হইয়া সীমিত হইলেন | 
পরমাযা “মমৈবাংশে। জীবলোকে ভীবভূত:”২ হইয়া দেহের ( ঘটের ) 
মধ্যে সীমিত থাকায় নিজের স্বরূপ জানিতে পারিতেছেন ন]। 
এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাবাষে জীবকে (জীবাত্বাকে ) নির্দেশ 
দিলেন, “বুদ্ধির যিনি উপরিস্থ তাহার পরিচয়ের দ্বারা নিজেকে আত্মস্থ 
করিলে, নিশ্চল করিলে, এই প্রজ্ঞা লাভ করিলে মায়ার জাল ভেদ 
করা, কামরূপ দুরাঁসদনকে হনন করা সহজ হয়। অর্থাৎ জীবাত্ব। 
পরমাত্বায় লীন হন। এইবূপে বহু বিতকিত জীবাত্মা ও পরমাসত্মার 
সন্বন্ধের এক সহজ সরল মীমাংসা করিলেন ।” 


শা” পপ স্্ 
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চতুর্থ অধ্যায় 
জ্ঞানযোগ 


৪.০ শ্রীকৃষ্ণ ( শ্ৰীভগবান্্‌ ) জ্বানযোগের পরম্পরা প্রাপ্তি, 
বিস্তার ও পরে বিলোপের বিষয় বলিলেন 


্রীভগবানুবাচ-_ 
ইয়ং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমবায়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্নুরিক্ষা কবেহব্রবী্থ ॥১॥ 
এবং পরম্পরা গ্রাপ্তমিষং রাজর্ষয়ে| বিদুঃ। 
স কালেনেহ মহত! যোগো নন্টঃ পরন্তপঃ ॥২॥ 
স এবায়ং ময়! তেহছা যোগঃ প্রোজঃ পুরাতন: | 
ভক্তোহুপি যে সখ! চোত রতস্যং হোতছ্ত্তমম্‌ ॥৩॥ 


অন্বয্ব__এভগবান্‌ উবাচ - অহম্‌ ইমম্‌ অব্যয়ং (অক্ষরং ) ষোগং 
বিবস্বতে (সুর্ধযায় ) প্রোক্তবান্‌ ; বিবদ্ধান্‌ মনবে ( স্বপুল্রায় ) প্রাহ, 
মন্ুঃ ইক্ষাকবে ( দ্বপূত্রায় ) অব্রবীৎ। (হে) পরন্তপ, এবং পরম্পর।- 
প্রাপ্তং ইমং ( যোগং ) রাজর্ষয়ঃ বিদ্ুঃ ; ইভ ( অস্থিন লোকে ) স যোগ: 
মহত। কালেন নষ্টঃ ৷ তং মে ভক্তঃ সখা চ অমি ইতি ময়] তে অয়ং সঃ 
পুরাতন: যোগঃ অদঘ্য প্রোক্তঃ ; হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্‌ । 


অন্ুবাদ-_শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, আমি এই অবায় (অপরিবর্তনীয়) 
যোগ সূর্ধাকে বলিয়াছিলাম, সূর্ধা ( নিজ পুক্র ) মনকে বলিয়াছিলেন 
এবং মহ (তাহার পুত্র) ইক্ষাকৃকে বলিয়াছিলেন। হে পরস্তপ, 
এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগবৃত্তান্ত ( নিমি প্রভৃতি) রাজধিগণ 
জানিগ্লাছিলেন ১ সেই যোগ মহাকালের বশে ইহলোক হইতে বিলুপ্ত 
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হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ 
আজ আমার দ্বারা তেমাকে উক্ত হইল; কারণ ইহ। অতি উত্তম 
রহস্য । 


ব্যাথ্যা_ইমং যোগং - এই যোগ কি? “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে ১ 
নিক্ষামভাবে স্বভাববিহিত স্বধন্থপালনে জীবের অধিকার ।' “শ্রেয়ান্‌ 
স্বধর্খে। বিশুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বন্থুঠিতাৎ ।*২ পরে এ বিষয় আরে! পরিস্কার 
করিয়া দৃঢ়তার সহিত ব্যাখ্য! করিয়াছেন, “স্বে স্বে কর্মণাভিরতঃ 
সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ১” “যেন সর্ববমিদং ততং, স্বকশ্খণ। তমভ্যচ্চ্য 
সিদ্ধিং বিন্বতি মানবঃ।৮৬ মানব স্বকশ্খ দ্বারা তাহারই অর্চন! করে ও 
তদ্দারাই সিদ্ধিলাভ করে । শ্রীকৃষ্ণ মানুষের স্বভাববিহিত স্বধশ্মপালনের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ এই কথা 
অজ্জুনের মাধামে মনুয্য সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন | 
ইহাই অব্যয়, অপরিবর্তনীয়, মহান যোগ । প্ঘ্বল্পমপাস্ ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে 
মহতো ভয়াৎ*৪, এই ধর্সের ( যোগের ) অতি অল্পও মহাভয় হইতে 
রক্ষা করে । সিদ্ধি লাভ করিতে বেদাধায়ন, তপস্য!, সন্ন্যাস - যাহা 
নাকি অসাধারণ যোগিদ্দিগের পক্ষে সম্ভব হইলেও দুর্লভ - ছাড়া এমন 
একট। কিছু আছে ষাহা এই গোটাকয়েক বিশেষ মানুষ ব্যতীত 
সমাজের অতিকায় অংশ, সাধারণ মানুষের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
সমাজ আদর্শ অনুকরণ করিয়। অভ্যাস কর! সুলভ । তাহাই এই 
মহান্‌ যোগ - স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন। সাধারণ লোকের গীত! পাঠে 
ইহাই সার্থকতা । অপর পক্ষে ইহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান | 


পরম্পরাপ্রাপ্তম্_বেদাস্ত, উপনিষদ প্রভৃতি সর্ব শাস্ত্রে 
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১৮০ রি বদীত 

নিখিল পুরুষার্থসাধন ব্রহ্মবিজ্ঞান গুপ্ত আছে । ইহাই প্রাচীন বাকা । 
গুরুদেব এই ব্রহ্ষবিদ্ধা। প্রশাস্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্যকে সমর্পণ করিবেন । 
ইহা! উপনিষদের মন্ত্র ৷ শ্রীকৃষ্ণ সেই গুরুপরম্পরার কথাই পুনরুল্লেখ 
করিলেন এবং $70£555 করিতে চাহিলেন যে তাহার এই দির্দেশ 
নূতন কিছু নহে; ইহা অব্যয় ও পুরাতন এবং অতি উত্তম রহস্য, 
লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত । 


রাজর্ধম়োবিদুঃ_নিষি প্রভৃতি রাজধ্িগণ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই 
যোগ জানিয়াছিলেন। রাজযিদিগের উল্লেখ করিলেন কেন? না, ' 
পূর্ব্বেইং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের! যাহা যাহা আচরণ 
করেন, ইতর (সাধারণ ) বাক্তির! সেই সেই আচরণের অনুকরণ 
করে। সমাজে রাঁজধিগণই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহারা এই মহান্‌ যোগ 
জানিয়! অভ্যাস করিতেন । এইরূপ বলিবার তাৎ্পর্ধা এই যে শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তির আচরণের অনুকরণ করিয়! সাধারণ জনগণও এই যোগ 
অনুযায়ী জীবন যাপন করিত | 


ইহ স যোগঃ মহতা কালেন লষ্টঃ_ইহলোকে এই যোগ 
মহাকালের বশে বিলোপ পাইয়াছে। কোন নির্দেশ নষ্ট হয় না, বিন। 
ব্যাবহারে তাহার বিলোপ ঘটে। নিষ্ধামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্শা- 
পালন যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর নির্ডরশীল। বর্গলোভী 
বেদবাদীদ্িগের ভোগৈশ্বর্ধাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পু্পিতবাকা শুনিয়াও 
যাহার! নিষ্কামভাঁবে স্বভাববিহিত স্বধশ্শ-পালন করিতে থাকে, তাহার! 
ংখ্যায় কোটিকে গুটা এবং পরে কালবশে একবারে শূন্য হইয়! যায় 
আর এই মহান্‌ যৌগ বিলুপ্ত হয়। ফলে সমাজ ও সংসার কামন।- 
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জ্ঞানযোগ ১৮১ 


ময় হইয়। “মহাশনো মহাপাপ্]1” কামের সম্পূর্ণভাবে বশে যাইয়া 
বিনাশ পাইতে থাকে । এই অবস্থায় শ্রীভগবান্‌ বিশেষ কোন এক 
মানবদেহ আশ্রয় করিয়া নিজেকে? সৃষ্ট করিয়] পুনরাগ্স এই লুপ্ত 
যোগকে প্রাণবন্ত করেন। সে কারণ এই 


বযোগঃ পুরাতনঃ_ পাছে অজ্ঞুন ভাবেন শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দেশ, 
যাহা আপাতদৃষ্টিতে প্রচলিতভাবে বেদবিরোধী ও নূতন একটা 
কিছু, যাহার বাবহারে তদানীন্তন কালে সমাজ ও সংসারে প্রচণ্ড 
এক আঘাত আসিতে পারে এবং € অজ্ঞুনের বিচারে ) গণহত্যা ও 
সামাজিক মালিন্য অবশ্যন্তাবী হইতে পারে, সে কারণ শ্রীকৃষঃ মন্তব্য 
করিলেন যে এই যোগ পুরাতন ও অতি শ্রেষ্ঠ রহস্য, দীর্ঘ কালক্রমে 
(অনভ্যাসে ব| কদভ্যাসে ) ইহলোকে বিলোপ পাইয়াছে। যেহেতু 
অৰ্জ্জুন, তাহার ভক্ত ও সখা, বর্তমানকালে বুদ্ধিসঙ্কটরূপ মহাবিপদের, 
সন্মুখীন হইয়াছেন, সেজন্য অর্জুনকে ও তাহার মাধামে তাহার ভক্ত- 
গণের অনুরূপ বিপৎকালে ইহা অত্যন্ত বিধেয় বলিয়া নিশ্চিত 
করিলেন । 


৪.১ অর্জুনের প্রশ্ন ঃ এই পরম্পরা বিষয় শ্রীকৃষ্ণ 
(গ্রাভগ্রবান্‌) কি করিয়া! নিজে 
প্রত্যক্ষ করিলেন? 


অৰ্জ্জুন উবাচ-_ 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ । 
কথমেতদৃবিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥ 


> 80৬৮ 


১৮২ 


অন্বয়_অৰ্জ্জুন উবাচ - তবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরম্‌ ; 
ইতি ত্বং আদৌ প্রোক্তবান্‌ এতৎ কথং বিজানীয়াম্‌। 


অন্ুবাদ__অর্জুন বলিলেন আপনার জন্ম পরে হইয়াছে কিন্তু 
বিবস্বানের জন্ম বন্ুপূর্ধে । অতএব আপনি যে প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়া- 
ছিলেন, ইহা আমি কি করিয়! জানিব ? 


ব্যাধ্যা_ অজ্জুনের এই প্রশ্নে বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের 
অর্থাৎ পুরাকালে জন্মগ্রহণ করিয়| তক্সিদ্দিট এই জীবন ব্যবস্থা যে 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন _ তাহা তখন অর্জুনের বোধগমা হয় নাই। 
শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যে অৰ্জ্জুন হতভম্ব হইয়া যান। ইহা হইতে 
আরে| বুঝ! যায় যে অর্জুন জাতিশ্মর ছিলেন না ; এ বিষয়ে তিনি 
সাধারণ জীবের ন্যায় ব্যবহার করেন । 


৪.২ এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর : 
৪.২.১ জন্মাস্তর বাদ 
প্রীভগবান্বাচ- 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্ছু ন। 
তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥৪॥ 


অন্বয্ন_প্রীভগবান্‌ উবাচ - মে তব চ বহ্নি জন্মানি ব্যতীতানি 
€ অতিক্রান্তানি ); অহং তানি সৰ্ব্বাণি বেদ, পরস্তপ ! ত্বং ন 
বেখ ( বেৎসি )। 

অন্ুবাদ-_ভ্রীভগবান্‌ (শ্ৰীকৃষ্ণ ) কহিলেন : হে পরস্তপ অর্জুন ! 
আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে ; আমি সে সমুদয় জানি; 
তুমি তাহা জান না। 


১৮৩ 


ব্যাখ্যা _বন্ুনলি যমে ব্যতীতানি জন্মানি_বহু জন্ম অতীত 
হইয়াছে । একথ| দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভ্রীকঞ্চ তিন তিনবার উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৯ অর্জুনের তাহা স্মরণ থাকিলে পুনরায় তিনি এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করিতেন ন। | 


সনাতন - তথা - হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্শের একটী বিশেষ আশ্রয় 
continuity of প্রাণ । আর প্রাণের এই continuity কোন একটী 
বিশেষ আধারক্ষে আশ্রয় করিয়।। এই আধার বিনাশশীল কিন্ত 
প্রাণ অবিনাগী। ভীবলোকে এই প্রাণ জীব হইয়! তাহার আঁধারের 
প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চেক্দ্রিমকে (সংসারে ) আকর্ষণ করে ।২ 
আধারের বিনাশ হইলে প্রাণ মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি সঙ্গে নিয়ে 
যায় ও নবীন আধারে তাহাদের স্থাপন করে । ইহাই সাধারণের 
নিকট মৃত্যু ও জন্ম । সে কারণ সাধারণের নিকট জন্মান্তর । আসলে 
প্রাণ এক ও অননা, চিরস্তন প্রবহমান । তাহার কোন ছেদ নাই, 
ভেদ নাই, বিকার নাই। তাহা জীবলোকে পুনঃ পুনঃ নবীন 
আধারভুূত হইয়া] তথাকথিত নবজন্ম গ্রহণ করে ।* 


ভান্যহৎ বেদ র্র্বাণি__উীরঞ্জ তাহার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
আধারের বিষয় জ্ঞাত আছেন। অর্জুন কিন্তু তাহার পূর্ব পূর্ব 
আধারের কথা স্মরণ করিতে পারিতেছেন ন! | It 157 therefore, 
a question of memory | বাসল্তবজগতে ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য 
পাওয়া যায় । সাধারণতঃ সংসারে দেখা যায় যে কতক জীবের 
অতি প্রখর ও তীক্ষ স্মৃতিশক্তি, তাহারা শিশুকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স 
পর্মাস্ত জীবনের প্রায় সমস্ত খুঁটীনাটির বিষয় নিভূঞল মনে রাখে অথচ 
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১৮৪ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


এমন অনেকে আছে যাহাদের স্মরণশক্তি এত সামান্য যে স্বল্প কাল 
আগের ঘটনা তাহাদের স্মৃতিপটে থাকে না। এইব্সপ ফাহাদের 
স্মৃতিশক্তি অত্যান্ত প্রবল যেমন জাতিস্মর কিংব1 ধাহারা যোগবলে 
শক্তি অঞ্জন করিয়াছেন যেমন সিদ্ধযোগী তাহার! তাহাদের পূর্ধবজন্মের 
ঘটনাসকল সবিশেষ অবিকল ও সঠিক মনে রাখেন এবং পুনরুক্তি 
করিতে পারেন। ইহার কারণ, একটা আধারের বিনাশাস্তে প্রাণ 
মনও জ্ঞানেন্ড্িয়শক্তি সঙ্গে লইয়া যায় এবং নবীন আধারে তাহাদের 
স্থাপন করে। 


অবতারবাদ 


৪.২.২ শ্ীভগবান্‌ নিজেও পুনঃ পুনঃ মানবদেহে 
জন্মান £ কখন এবং কোন অবস্থায় ? 


অজোহপি সম্নব্যক়াত্বা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রক্কতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়! ।৬॥ 

যদ! যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত | 
অভুথানমধন্মস্য তদাত্রানং সৃজামাহম্‌ ॥৭॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুদ্কৃতাম্‌ । 
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥ 


অন্বয়-_অজঃ সন্‌ অপি, অবায়াস্ব] ভূতানাম্‌ ঈশ্বরঃ সম্‌ অপি 
(অহং)স্বাং প্রকৃতিম্‌ অধিষ্ঠায় আত্মমাসয়া সম্ভবামি। ভারত, 
যদ! যদ! হি ধর্মস্য গ্রানিঃ, অবর্স্য অভ্যুথানং ভবতি তদ| অহং 
আত্মানং সৃজামি। সাধূনাং পরিত্রাণায়, ছুষ্কতাং বিনাশায়, ধর্ক্ম- 
ংস্থাপনার্থায় চ ( অহং ) যুগে যুগে সম্ভবামি | 


তন্ুুবাদ__জন্মরহিত হইয়াও, অবিনশ্বর স্বভাব এবং প্রাণিগণের 
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শ্বর (নিয়ন্তা ) হইয়াও, আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া 
আপনার মায়াবলে সম্ভব হই (জন্মগ্রহণ করি )। হে ভারত ! যখন 
যখন ধৰ্শ্মের হানি হয়, অবর্শ্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্ট 
করি ( জনাগ্রহণ করি )। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ও ছুষ্কতগণের 
বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। 


ব্যাথা ভজোহপি সন্নব্যক্সাত্মা-ষট্ শ্লোকে অজ ও অবায় 
আত্মার সৃষ্টির উল্লেখ করা হইয়াছে । অজ ও অব্যয়ের সৃষ্টি - আপাত- 
দৃষ্টিতে এক contradiction 5 কিত্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । এখানে 
এই অব্যয়াত্মার মান্ুধীদেহে জীবরূপে জন্মাইবার বাপার উল্লিখিত 
হইয়াছে -কি করিয়।? প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়। ইহা আর এক 
গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছে । অজ ও অবায়ের প্রকৃতি -সে আবার 
কি? শুধু তাহাই নহে । স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়। আপনার 
আয়াবলে জন্মগ্রহণ । এই মায়াবলই ব| কি? ইহার ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন । 

অব্যয় (পরম ) আত্মা জীবন্ধপে কিভাবে ইহলোকে জন্মান সেই 
modus operandii সম্বন্ধে শক এই শ্রোকে ব্যাখা করিয়াছেন । 
অবায়াক্মা প্ৰাম্‌ প্রকৃতিম্‌ অধিষ্টায়”” আপনার প্রকৃতিকে kinetic 
(সচল) করিয়া, স্তুলভাবে তাহাকে নিজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়] 
নিজেকে সৃষ্টি করিলেন ।১ এখানে প্রশ্ন £ কাহার শক্তিতে, কাহার 
আমাধামে ? প্সভ্তবাম্যাম্মমায়য়া,” আপনার মায়াবলে, আপনার 
মায়ার মাধামে। পরমাত্রার এই মামাকে উপনিষদ তাহার এক 
অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন । এই মায়ার স্বরূপ শ্বেতা 
শ্বেতরোপনিষদ্‌ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখা! করিয়াছেন ।২ “্যস্ুর্ণনাভ 
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১৮৬ শ্রীষস্তগবদূগীতা 


ইব ততন্তভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব এক: জ্মারণোৎ। সনো 
দধাদ্‌ ব্রহ্মাপায়ম্‌ ॥” ইহা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। বর্তমান 
কালে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহাষো potential energyকে 
(নিদ্িয় শক্তিকে ) Kkineti০ (সচল ও ক্ৰিয়াবান্‌ ) করার ব্যবস্থা! 
প্রযুক্তিবিদ্যা করিতে সমর্থ ইহয়াছে এবং তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। 
এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য কর! প্রয়োজন যে অবাগ্নাস্মার শক্তিরূপে 
নিজেকে সৃষ্টির এই ব্যাপার আধুনিক কালের আণবিক শক্তি সৃষ্টির 
মূল সুত্র । 
এ বিষয়ে আরে। বিশদ বাখা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্র! হইবে। 


ভূতানামীশ্বরোইপি সন্‌-_লৌকিক সৃষ্টি হইলে সেই সৃষ্টি 
সীমিত হয় ও তাহা নানানিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরমাত্স! সর্বাভূতের 
ঈশ্বর, তাহ! হইলে তাহার পক্ষে এই প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইয়। জন্মগ্রহণ 
সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহা আর এক 11341 ! 


পূর্বে বলিয়াছি যে বর্তমান ব্যাখ্যায় আমর! মহাভারতের মূল 
ঘটন! এঁতিহাদিক ঘটন! বলিয়| স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এতএব 
গীতাকার গীতা রচনাকালে মহাভারতের সাধারণ ধারাই অনুসরণ 
করিয়াছেন এবং মহাভারতে বর্ণিত জীরুষ্ণের সহিত গীতার শ্রীকৃষ্ণের 
ংগতি রক্ষা করিয়াছেন । একারণ গীতাকার তাহার দুরূহ প্রসঙ্জের 
অবকাশে মাঝে মাঝে শ্রীকঞ্জমাহাক্ত্য পৌরাণিক রীতিতে কীর্তন 
করিয়াছেন । বর্তমান ক্ষেত্র সেইরূপ এক উদাহরণ । ইহ! লৌকিক 
ব্যাখা । আর অন্রূপ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতে চাহিয়াছেন যে 
পরমান্ন। সীমিত দেহ গ্রহণ করিলে ক্ষরের সমস্ত ধর্শানুযায়ী ওই 
জাগতিক দেহ ৪০%০:০৪০, পরিচালিত হইবে । উহার আধি- 
ব্যাধি, সুখ-দুঃখ-বোধ থাকিবে ; ইহার কোন অন্যথা হইবে না এবং 
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ইয়ও ন! । সে কারণ সর্ধভূতের ঈশ্বর হইয়াও সীমিত ক্ষেত্রে ভূতগণের 
আধিপত্য ও আনুগত্য মানিয়! চলাই লরদেহের ধর্ম । শ্রকৃষ্ণের 
এই সকল মন্তব্য অবতার-বাদের সূচন। । ॥ 


ধর্্ন্য গ্রানিঃ_শ্রীকষ্জ বলিলেন যে পরমাক্সা সময়ে সময়ে 
মানবদেহ ধারণ করেন ; কারণ বিলুপ্ত মহান্‌ যোগকে ( ঈশ্বরোদ্দেশ্ঠে 
স্বভাববিহিত স্বধশ্থিপালনকে ) প্রাণবন্ত করিয়া তাহার (ঈশ্বর সৃষ্ট) 
মানবসমাজ ও তদন্তর্গত জীবকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জ/বিত করিতে 
শভগবান্‌ নিজে মানবদেহ আশ্রয় করিয়! নিজেকে সৃষ্টি করেন । তাহ! 
হইলে জিজ্ঞাস্য ? কখন ! কোন পরিবেশে? সপ্তম শ্রোকে সেই সকল 
অনুকূল অবস্থা ও সময়ের বিষয় আলোচন! কর! হইয়াছে । ছুইটী 
অবস্থার সমাবেশ হইলে তাহার মানুষী সৃষ্টি সম্ভব হয়। একটা ধর্মের 
গ্লানি, অপরটা "অভুতথানমধর্মস্যু | শুধু কেবল ধর্দের গ্লানি হইলে 
হইবে না, অধর্শস্য অভুথানের প্রয্পোজ্জন । আর এই ছুই অবস্থাই 
simultaneously, একই সময়ে সহাবস্থান. করিবে | তবেই 
পরমাত্মীর জীবদেহে আবির্ভাবের সম্ভাবনা । 
এখন দেখা যাউক, ধর্শ বলিতে শ্রীকুক্ কি বলিতে চাহিয়্াছিলেনঃ 
সাধারণতঃ যাহ! অবলম্বন করিয়া ইহলোকে জীব বসবাস করে, তাহাই 
ধর্শ। কুষ্ঃবাসুদেব এই বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়াছেন ৷ 
যঃ শাস্্রবিধিমুৎসূজা বর্ডতে কামকারতঃ | 
ন স শিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 
তশ্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকার্ধাব্যবস্থিতৌ | 
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তৃমিহার্থসি ॥ 
কার্যাকাধ্য অবস্থ। নির্ণয়ের জন্য শান্ত (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত ) তোমার 
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১৮৮ শ্্রীযপ্তগবদৃগীতা! 


প্রমাণ, কর্তবানির্ণায়ক, 24১০৪ । শান্ত্বিধানোক্ত, শাস্ত্রে যে 
বিধান উক্ত আছে তাহা জানিয়া ইহলোকে তোমার কর্ম কর] 
উচিত । যে ধর্শশান্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়। যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, 
সেসিদ্ধি পায় না, সুখ ও পায় না এবং পরমাগতিও লাভ করিতে 
পানে ন। | 
কিন্তু এই নিৰ্দ্দেশ সকলের জন্য নহে। কারণ শাস্ত্ার্থ-নির্ণয় 
করা কঠিন এবং অর্থাদি নিরূপণ করিতে পারিলেও তাহার যথাযথ 
প্রয়োগ সুদুষ্ধর | একারণ শ্রকৃষ্ণের নির্দেশ” 
তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাতেন পৰিপ্রশ্নেন সেবয়] । 
উপদেক্ষট)স্তি তে জ্ঞানং জ্ঞালিনস্তত্বদশিনঃ॥ 
এই সকল শান্ত্রবিধান যখন সাধারণ জীবন আর নিয়ন্ত্রন করে 
না, জীব যখন এই সকল বিধানোক্ত কর্ম করিতে পরাজ্মৎখ হয় 
কিংবা স্বার্থবশে তাহার ব্যতিক্রম করে, তখনই ধর্শের গ্রানি আরম্ভ 
হয়। আর ধর্শ্বের গ্লানি সমাজে ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইলে অধর্শ্ম 
মানবজীবনকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে এবং সময়ে সংসার ও সমাজকে 
প্রায় ধ্বংস করে । তখনই দেখ! গিয়াছে স-পরিষদ এক লোকোত্তর 
প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে । ইহ! কবিকল্পনা নহে; 
ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। 


আত্মানং স্থজাম্যহম্‌_এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় লক্ষণীয়। 
স ইমীাল্লোকানসৃজত-তিনি এই ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
সৃষ্টি করিলে তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার ভারও তাহার । 
একারণ যখনই ধর্মের অপচয়ে, কর্তব্যকরণের অভাবে, সংসার ও 
সমাজ ধ্বংসের দিকে যায়, তখন সৃষ্টিকর্তা নিজেকে জীবভাবে জীব- 
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১৮৯ 


লোকে সৃষ্টি করিয়া তাহার সৃষ্টি রক্ষা করেন । আবির্ভাবের কারণ 
দেখাইয়াছেন তিনটা £ 


“পরিত্রাণায় সাধূুলাং, “বিলাশাক্ম চ দ্ুক্কতাম্” ও 
স্থর্মসংস্থাপনার্থাস্স”_-সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কাতগণের বিনাশ ও 
ধর্দসংস্থাপন -নব ভাবে সনাতন ধর্ট্দের পুনঃপ্রতিষ্ট। । আর 
আবির্ভাবের সময় নির্দেশ করিয়াছেন, 


যুগে যুগে_যুগে যুগে । তাহা হইলে কি বিচার করিতে 
হইবে যে সৃষ্টিকর্তা ইঙ্গিত করিতেছেন যে তাহার সৃষ্টিতে auto-toxin 
থাকিবে, যাহ। তাহার সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিবে ।১ সৃষ্টি নির্ভেজাল 
দৈব প্রকৃতির হইবে ন, দৈবাসুর প্রকৃতিবিশি্উট । আর যখন 
আসুরীর্ত্তি দৈবীভাব নট করিয়। সমগ্র সৃষ্টিকে বিনাশের দিকে 
ঠেলিয়া দিবে, তখনই প্সম্ভবামি ৷” 
ইহাই সাধারণের নিকট অবতারবাদ। 
এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে তৃতীয় অধ্যায়ে 
কৃষ্ণবাসুদেব যখন স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন জীবের সর্ব্বোত্তম কর্তব্য. 
এবং তাহার কর্ধ্শক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন নিশ্চিত করিয়! সে সম্বন্ধে 
ব্যাখা! কপ্সিতেছিলেন যে স্বধন্মপালনে পাপপুণোর কোন স্থান নাই, 
পরিণামনিধিবশেষে জীবের তাহাই পালন করা একমাত্র করণীয়, 
অর্জুন তখন সাধারণ লৌকিক বাবহার অনুযায়ী পাপপুণ্যের বিষয় 
উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়! বসিলেন,২ 
অথ কেন প্রযুক্জোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষ: | 
অনিচ্ছন্নপি বাষেক্স বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ 
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@ 
১৯৪ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 

শ্রীকৃধ ইহাতে বুঝিলেন যে অৰ্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এই অততাত্তম জীবন- 
দর্শন হৃদয়ঙ্গম করিতে পাৰিতেছেন না। একারণ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোক হইতে ৪৩শ শ্লোকে, অর্জুনকে তাহার প্রশ্নের 
উত্তরে পাপপুণা কার্য্যের এক লৌকিক ব্যাখা দ্বিলেন। পরে 
ভাবিলেন, অর্জুন এখন তাহার নির্দেশ বুঝিতে পারিবেন ; সেই হেতু 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই তাহার মুখা বক্তবোর ধারা সম্বন্ধে পুনরায় 
আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু দেখিলেন, অজ্জুন তখনও তাহ! 
গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন| । একারণ, এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী 
ছুইটা অধ্যায়ে অৰ্জ্জুন ও তাহার ন্যায় জীবের পক্ষে তাহার ( শ্রীকৃষ্ণের ) 
জীবনদর্শন বুঝিবার অনুকূল অবস্থা! সৃষ্টি করিয়া পুনরায় সপ্তম অধ্যায় 
হইতে তাহার বিশেষ বক্তবোর আলোচন! আর্ত করেন । 

এ কারণ, এই তিন অধ্যায়ে যে সকল আলোচন! কর! এবং 
নির্দেশ ও অনুজ্ঞ। দেওয়! হইয়াছে তাহ! শুদ্ধচেতাদিগের জন্য নছে। 
শমদমাদিসম্পন্ন মুমুক্ষু বিদ্বজ্জনগণ যাহাতে অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে 
নিয়মিত করিয়। জ্ঞাল-বিজ্ঞান-নাশক পাপকে হনন করিয়া সামাযোগ 
অনুসরণ করিয়! প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রয়াস ও অভ্যাস করেন এবং 
সেইরূপ অভ্যাসের ফলে প্রজ্ঞালাভ করিতে সফল হন, তদনুযায়ী 
নির্দেশ দেন। একারণ এই অধ্যায়গুলিতে বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক 
operational researchaর বাস্তব উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । 


৪.২.৩ ভ্রীভগবানের এই মানবরূপ দিব্যজন্ম সম্বন্ধে 
বাহার জ্ঞান ও তন্নিদ্দিষ্ট সাধনায় যাঁহার। আশ্রিত 
্ভাহার। মোক্ষলাভ করেন 
জন্ম কর্্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্তৃতঃ। 

তত্ব দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজ্জুন ॥৯৷ 


১৯১ 


বীতরাগভয়ক্রোধ। মন্ময়। মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবো জ্ঞানতপসা পুত! মদ্তাবমাগতাঃ ॥১০॥ 


ভান্বস্ব_অঙ্ছুন ! যঃ মে এবং দিব্যং (অপ্রাকৃতং ) জন্ম কর্শ্ম চ 
তত্তৃতঃ ( যথাৰ্থোন ) বেত্তি, স দেহং ত্যক্কা পুনঃ জন্ম ন এতি 
(পাপ্নোতি ), মাম্‌ এতি | বীতরাগভত্বক্রোধাঃ মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ ) 
মাম্‌ উপাশ্রিতাঃ (অবলম্বমানাঃ) (সন্তঃ) জ্ঞানতপসা পূতাঃ 
€ পবিভ্রাঃ ) বহবঃ (পুণ্যবস্তুঃ ) মন্তাবম্‌ আগতা: (প্ৰাপ্তাঃ)। 


আন্ুুবাদ__হে অৰ্জ্জুন! বিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও 
কর্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহতাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করেন না, আমাকে লাভ করেন। আসক্রি, ভয়, ক্রোধ হইতে 
মুক্ত ও মদগতচিত্ত হইয়া আমাকে অবলগ্বন করিয়! অনেক বাক্কি 
জ্ঞানতপস্যার দ্বার! পুণাবস্ত হইয়া আমার ভাব পাইয়াছেন ! 


ব্যাখ্যা__দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ _পূর্বেবে চারিটী 
শ্রোকে শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীভগবানের ) যে অলৌকিক জন্ম ও অপ্রাকৃত- 
কর্ণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। 
কোটিকে শুটী ইহার ষথার্থা উপলব্ধি করিতে পারে ; যাহার! পারে, 
শ্রীকৃষ্ণের মতে, তাহার! তাহার ভাব পায় অর্থাৎ তাহাকে সাঠক 
জানিতে পারেন। কিনূপে ? 


আমুপাজ্রিতাঃ_আমাকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আমার 
প্রতিষ্ঠিত মতবাদ (বেদবাদরত হইয়। সহ্ধল্লাত্মক কর্ম্ম না করিয়া 
পরিণামনিব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধশ্মপালন ) অনুসরণ করিয়া 
নিজ নিজ জীবনে ইহা বূপায়িত করিয়া জীবনযাপন করেন । তাহারাই 
পরে পরমাগতি লাভ করেন । 


১৯২ শ্ৰীমন্ত বদ্গীত৷ 

জন্ম কর্ম্ম চ_অজ ও অবায় আত্মা হইয়াও মানবদেহ গ্রহণ 
করিলে শ্রীভগবান্‌ যে সাধারণ জীবের ন্যায় তাহার (স্বভাববিহিত 
বধর্্মপালন ) কর করিবেন তাহা পুনরুক্তি করিলেন। পূর্ব্বেই> 
এই কথা তিনি জানাইয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন২ 
যে তিনি কর্শ্ম ন! করিলে লোকসমূহ ( কর্শ্ম-লোপবশতঃ ) উৎসন্ন 
যাইবে | অজ্জুনের ন্যায় বাক্তিদিগকে এ কথার বলার তাৎপর্গ্য এই 
যে শ্রেষ্টঠতমও মানবদেহ ধারণ করিলে তাহার স্বভাববিহিত স্বধর্শ্ম- 
পালন করিবেন - ইহার কোন অন্যথ! হয় না। “্তুমি অর্জন, 
ঠাহার তুলা নহ তাহার তুলনায় অতিসাধারণ। অতএব তোমার 
আর কোন যুক্তিতর্ক সাজে না: তুমি তোমার স্বভাববিহিত স্থধর্শ্ম 
অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত ধৰ্্মযুন্ধ কর ৷ পরিণাম যাহাই হউক ন। কেন, 

তাহার জন্য কোনক্মপ বিচার কর! বিধেয় নহে |” 


বীতরাগভয্বক্রোধাঃ _ আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত 
হইলে শ্রীকৃষ্ণোক্ত জীবনদর্শন অভ্যাস করিতে পারা যায়। 
বেদবাদরতা বাক্তিরা কামাত্ন। ও স্বর্গলোভী। তাহাদের প্রচেষ্টা 
লাভবান হইবে-কি-হইবে-ন!, তাহ! লইয়। সর্ধদাই মানসিক ভয়জ্রনিত 
এক অস্বস্তি এবং পরিশেষে সকলকাম না হইলে এই সফল 
মন্দমতিদিগের ক্রোধ অবশ্যন্তাবী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণোক্ত জীবনদর্শন 
যাহারা স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিবে তাহারা পরিণামনিব্বিশেষে 
স্বভাববিহিত স্বধৰ্স্বপালন করিবে। তাহাদের প্রচেষ্টা একমুখী ও 
নিশ্চয়াত্মিকা এবং নিষ্ঠা সৎ । 


মসন্তভাবমাগতাঃ-_"আমার ভাব প্রাপ্ত হইবে” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে 


»7ি 
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শীত 


জ্ঞানযোগ ১৪৩ 


মতবাদ নিশ্চয় করিয়াছেন, সেইরূপভাবে ভাবিত হইয়! ভীবনদর্শন 
অনুসরণ করিবে । 


জ্ঞালতপন| পুত ণ্জ্ঞান তপস্যা দ্বার] পুণ্যবন্ত হইয়। আমার 
ভাব পাইবেন ।” শ্রাকষ্ণ একাধিকবার 'অতান্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণ। 
করিয়াছেন? যে হাহ! হইতে জীব সকলের উৎপত্তি, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে 
ব্যাপ্ত আছেন, মানব স্বকর্মদ্বার| তাহার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করে; শেষে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। এই পরযোত্তমধামই ত সমস্ত 
জ্ঞান ও তপস্যার একমাত্র লক্ষা । 


৪.৩ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে শ্রীভগবানের অন্তয- 
ভাবে অর্চনায়ে অর্থাৎ ব্যাকুল প্রার্থলায়েও 
সিদ্ধিলাভ সম্ভব 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামাহম্‌। 
মম বর্তান্ুবর্তন্তে মন্ুষ্থাঃ পার্থ স্ধশঃ ॥১১॥ 
কাজ্কন্তঃ: কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতা: | 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিরবতি কর্শ্মজ! ॥১২॥ 


অন্বয়-যে (জনাঃ) যথা ( যেন প্রকারেণ ) মাং প্রপদ্স্তে 
(ভজন্তি) তান্‌ অহং তথৈব ( তদপোক্ষতফলদানেন ) ভজামি 


. (অনুগৃহণামি ) ; পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ববশঃ মম বৰ" (ভঙজনমাগম্‌ ) 


অনুবর্তৃস্তে (অন্ুসরস্তি)। হি (যত: ) কর্মজ! ( যজ্ঞাদিকার্য্যজাত! ) 
সিদ্ধিং ক্ষিপ্রং মানুষে লোকে (কর্মক্ষেত্রে) ভবতি; (অতঃ ) 
কর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ (বর্মকলং ) কাজ্কন্তঃ ( কাময়মানাঃ ) ইহ € মানুষে 
লোকে ) দেবতাঃ যজস্তে ( ভজন্তে )। 


১)১৮৪৬ 
১৩ 


১৯৪ শ্রীমন্তগবদ্গীত! 

অন্ুবাদ__যাহারা যে ভাবে (যে প্রয়োজনে ) আমার শরণাপন্ন 
হয়, আমি তাহাদের সেই ভাবেই (সেই প্রর়োজনসিদ্ধির দ্বারাই ) 
ভজন| করি (তুষ্ট করি)। হেপার্থ! মনুষ্যগণ সর্ধপ্রকারে আমার 
পথ (আমি সর্বপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, সেজন্য আমার অভিমুখ 
পথ ) অনুসরণ করে । যাহার। কর্শসকলের সিদ্ধি চার তাহার! 
ইহলোকে দেকতাগণকে (ইন্দ্রাদি, ধাহার। ইহলোকেই যজ্ঞফল দেন ) 
যজন করে ; কারণ মন্ুষ্যলোকে কর্খজ-সিদ্ধি ক্ষিপ্র হয় ( অর্থাৎ যাহার! 
ফলকামনার জন্য দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করে, তাহার] শীঘ্রই কাম)ফল 
পায়, তাহাদের প্রশ্নোজন তাহাতেই সিদ্ধ হয় )। 


ব্যাখ্যা-তে বপা মাং প্রপছ্যন্তে_- এই ছৃইটী শ্লোকে 
কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ সাধারণ জীবের নিকট অতীব মুলাবান। এই 
ছুটী বচনে অদৃশ্য শক্তির নিকট জাগতিক প্রার্থনার বীজ নিহিত আর 
ব্যাকুল প্রার্থনায়, সমাক্‌ শরণাগতিতে সেই প্রার্থনার সিদ্ধি অনিবার্ধ্য। 
মোক্ষ কি, নির্ধবাণ কি করিয়া লাভ করা যায়, সাধারণ জীবের ইহাতে 
খুব বেশী আগ্রহ নাই ; তাহার সাংসারিক জীবনে সুখী ও সমৃদ্ধ 
হইতে চাহে এবং নিজেদের জীবনে এ নিমিত্ত তাহাদের প্রকৃতিগত 
স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করে; কিন্তু যখন নিজ চেষ্টায় সফলকাম 
হয় না, তখন তাহারা তাহাদের ইউদেবের নিকট, ঈশ্বরের নিকট» 
সেই অদৃশ্য শক্তির নিকট তাহাদের অস্তরের প্রার্থনা জানায়। এই 
অবস্থায় তাহারা আর্ডের দলে পড়ে ও “মন্তাবমাগতাঃ” হয়; আর 
এই প্রার্থনা যখন ব্যাকুল হয় এবং শরণাগতি যখন সত্য ও পূর্ণ হয়, 
তখন সিদ্ধি করতলগত হয় ।১ 
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সিদ্ধির্ভবতি কৰ্ল্মজ!ঁ_ যাহারা ফলকামনার জন্য দেবোদ্দেশ্ো 
যজ্জাদি করে, তাহারা শীস্রই কাম্যফল পায়, তাহাদের প্রয়োজন 
তাহাতেই দ্ধ হয়! এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখিতে হইবে, 
যাহার! বেদবাদীদিগের পুষ্পিত বাক্যে বিমোহিত হইয়া বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা এহিক ও পারত্রিক স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহে, 
শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া অর্জুনকে সাবধান 
করেন এবং নির্দেশ দেন পনিস্ত্রেওুণো। ভবার্জ্ছুন"।”১ পরে অ্জ্জুনের 
ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জুন তাহার ওই মত গ্রহণ করেন নাই 
বা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। নানাবিধ লৌকিক আচার বিচারের 
উল্লেখ করিয়! শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন । শ্রীকুষ্ণকে বাধ্য হইয়! তৃতায় 
অধ্যায়ে ১০-১৬ শ্লোকে ত্রহ্মার মনুস্তসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যজ্সৃষ্টির উল্লেখ 
করিয়া বিধান দিতে হইল যে মনুষ্তগণ যজ্ঞ করিয়া দেবগণকে তুষ্ট 
করিবে এবং দেবগণও মন্ুুষ্তের ইস্টসাধন করিবেন। এইক্সপ পরস্পর 
আদানপ্রদান দ্বার! মনুপ্তগণ শ্রেয়োলাভ করিবে । শুধু তাহাই নহে 
যজ্ঞকারীরা সকলেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়) ব্রচ্গলাভ করেল। 
আর যে অফজ্ঞ, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। এই 
প্রকার অনেক যজ্ঞ সন্বদ্ধে বেদে কথিত আছে, সে সমপ্ত কর্ম্পজ ; তাহা! 
জানিয়! মুক্ত হওয়! যায় ।২ 

ভ্রীকৃষ্ণের সময় প্রচলিত বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের উপর গীতাকারের 
শ্রদ্ধা ছিল না ;* কিন্তু নিয়-অধিকারীর পক্ষে এ সকল কর্প তিনি 
হিতকর বলিয়! মনে করিতেন । শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠান বর্জনীয় বলা হয় নি, কারণ তাহাতে ইতর সাধারণের আদর্শ 
বিপর্যয়ের সম্ভাবনা । অতএব এই অধ্যায়ে সাংখ্যের বিশুদ্ধ 
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১৯৬ শ্রীমদ্ভসবদূগীত! 

জানযোগের যে বিকল্প আছে, সে বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচন! 
করিয়া পুনরায় এই অধ্যায়ে তাহা! নিশ্চিত করিলেন। কিন্তু 
পরিসমাপ্তি করিলেন জ্ঞানযোগের প্রাধান্য বিচার করিয়া “নহি জ্ঞানেন 
সদ্বশং পবিভ্রমিহ বিগ্াতে ।১ 


শ্রীকৃষ্ণ একজন বাস্তববাদী, তিনি সমাজের সর্বস্তরের লোকের 
বিষয় চিন্তা করিতেন । শুদ্ধচেতা ও শমদমাদিসম্পন্ন ব্যক্তি বাতীত 
সমাজে অতিকায় যে জীবসকল আছে তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহানুভূতি 
মাকর্ষণ করিয়াছিল । তাহারাও যাহাতে নিজজীবনে সিদ্ধিলাভ 
করিয়া পরিশেষে স্বীয় স্বভাববিহিত কর্ধসম্পাদনপূর্বক সমাজের 
প্রশ্মোজনে লাগিয়া পরে পরমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে 
সম্বন্ধেও নির্দেশ দেন। তাছাড়া সমাজে লোকবল হইতে যাহাতে 
optimum product সৃজন কর! যাইতে পার] যায়, যে উপায় 
অবলম্বনে কোন প্রকারে কোনর্ধপ জীবনীশক্তির অপচয় না ঘটে, 
তগ্নিষিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জীবের কর্শ্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের এক সর্ববাঙগ- 
সুন্দর পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন। এই পদ্ধতি কার্ধ্যকরী করিতে 
সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের স্বীয় স্বধর্শ্মানুযাযী কাজ করা কর্তব্য । 
লোকসংগ্রহার্থে এ কারণ শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান 
করণীয় । এ বিষয়ে পরে পরিষ্কার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন 
প্নাম্বং লোকহন্ত্যঘজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম 1” এই জন্যই সাধারণ 
লোকের গীতা-অধায়ন ও গীতা-অভ্যাসের সার্থকত।, এবং ইহাই 
বর্তমান কালের আধুনিকতম শান্তর Praxiology | 
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৪.৪ চতুর্ববর্ণসমন্থিত সমাজসংস্থার ব্যবস্থা 
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্শ্মববিভাগশঃ । 
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমবায়ম্‌ ॥১৩৷৷ 


ভন্বযব__ময়! গুণকৰ্্ম বিভাগশঃ চাত্ুর্বর্যং সৃষ্টং ; অব্যয়ং মাং তস্য 
কর্তীরম্‌ অপি অকর্তারম্‌ বিদ্ধি। 


অনুবাদ -_গণানুবূপ কর্শ্মবিভাগ অনুসারে চতুর্্বর্ণসমদ্বিত এক 
সমাজসংস্থা আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে । অবায় (বিকারহীন ) 
আমাকে তাহার কর্তা অথচ অকর্তা বলিয়া জানিও। [ অকর্তা_কারপ 
প্রকৃতির গুণানুসারে বর্ণ বিভাগ স্বতঃ হইয়াছে । কর্তা_ কারণ আমি 
প্রকৃতির প্রভু ৷ ] 


ব্যাখ্যা _ইঈকষ্চ শ্রীভগবানের মানবদেহে আবির্ভাবের কথা এই 
অধ্যায়ে বিচার করিতেছেন ! অতএব মানবসমাজ সম্বন্ধে বিচার 
অবশ্যকরণীয়। সে কারণ মানবসমাজের উল্লেখ । এই মানবসমাজ, 
শ্রীকৃষ্ণের মতে, চতুর্বর্ণসমন্থিত এক সংস্থা । আর এই চতুর্বর্ণ জীবের 
গুণানুবূপ কর্ম্মবিভাগ অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। 


চাতুবর্্যৎ_ চতূর্বর্ণ নহে; চতুর্বর্ণসমন্বিত এক সংস্থা । 
একথা মনে রাখিলে প্রীভগবান্‌ সমাজে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - 
এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ ভুল ধারণ! হইবে না। তিনি 
মানব সৃষ্টি করিয়া সেই সকল মানবের গুণানুরূপ কর্ম ভিত্তি করিয়া 
এক সমাজ সংস্থ। নিশ্মীণ করেন । 

এ বিষয় অক্টাদশ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে । 


গুণকর্ম্মবিভাগশঃ_সত্বাদি প্রকৃতির গুণ মানুষের চরিত্র» 
ব্যবহার, কার্য্যাদি সকল নিরূপণ করে। প্রকৃতিজ সেই গুণানুসারে 


১৯৮ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


বর্ণবিভাগ স্বত হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন এই বর্ণ কেহ সৃষ্টি করে নাই ; 
সম্বাদি গুণের permutation ও 59200968691-এ তিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ; 
আর এই গুণানুসারে কর্মান্যায়ী বর্ণবিভাগ স্বত হইয়াছে । এই কথা 
মনে রাখিলে সমাজের বর্ণবিভাগ € জাতিবিভভাগ ) সম্বন্ধে আর ভুল 
ধারণ! হইবে ন1। 


কর্তারম্‌ অকর্ত।রম্__একই শ্োকার্দে অন্টা সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর 
বিরুদ্ধ শব্দ বাবহারে ০০n{॥3i০৷ হইতে পারে । কিন্তু বিষয়বস্তু 
বিশেষ করিয়! চিস্তা করিলে দেখ! যাইবে যে ইহাতে কোন বিরোধ 
নাই । দুইটা বিশেষ বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া অধ্টার সেই 
অবস্থার সহিত সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে । অকর্তী কেন? কারণ 
প্রকৃতির গুণানুসারে বর্ণ বিভাগ স্বতঃ হইয়াছে । জীবের প্রকৃতিই 
এই বর্ণবিভ্ভাগের কর্তা । আর কর্ত। কেন; কারণ শ্রীভগবান্‌ প্রকৃতির 


প্রভূ । 


৪.৫ কৰ্ম্ম সম্বন্ধে পুনরায় বিচার এবং কর্ম্ম-অকর্ম্ম 
সন্বদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্য! 


ন মাং কশ্াণি লিম্পস্তি ন মে কশ্মফলে স্পৃহা! | 

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধাতে ॥১৪॥ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ণ্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। 

কুরু কর্প্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বোঃ পূর্বাতরং কৃতম্‌ ॥১৫॥ 
কিং কর্ণ্ম কিমকর্শ্মেতি কবয়োৌইপাত্র মোহিতাঃ। 

তত্তে কর্্ম প্রবক্ষ্যামি যজ-জ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহশ্ুতাৎ £১৬॥ 
কৰ্ম্মণো হাপি বোদ্ধবাং বোদ্ধবাঞ্চ বিকৰ্শ্মণঃ। 

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন! কর্মণে। গতিঃ ॥১৭1 


hale) 


জ্ঞানযোগ ১৯৯ 


অন্বস্ন_ক্বানি মাং ন লিম্পস্তি ১ কৰ্ণফলে মে স্পৃহা ন (অন্তি)$ 
ইতি যঃ মাম্‌ অভিজানাতি ( তত্বতোবেত্তি ) সঃ কণ্মভিঃ ন বধাতে । 
এবং ভ্ঞাত্ব। পূর্কৈঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্ষৃভিঃ অপি কম ক্বতম্‌ ; 
তল্মাৎ ত্বং পূর্বৈবঃ কৃতং পূর্বতরং কর্ম এব কুরু । কিম্‌ কর্শ্ম, কিম্‌ 
অকর্খ-ইতি অত্র (অন্সিন্‌ অর্থে) কবয়ঃ (বিবেকিন:) অপি 
মোহিতাঃ: (অতঃ) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্াসে, তৎ কৰ্ম্ম তে 
প্রবক্ষ্যামি। কর্ণ্মণ: অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্শ্মণঃ চ বোদ্ধব্যং: অকর্শ্মণঃ 
চ বোদ্ধবাং ; কৰ্্মণ: গতি গহনা ( দুজ্ঞেয়। ) ॥ 


জন্তুবাদ-_আমাকে কশ্মপকল লিপ্ত করে না, কম্মফলে আমার 
স্পৃহ| নাই$ যিনি আমার এই তত্ব জানেন, তিনি কর্মে আবদ্ধ 
হন ন1। পূর্ববধন্ী মুযুক্ষুগণও এই প্রকার জানিক়স। কর্ম করিয়াছেন ; 
অতএব তুমি পূর্বববর্তীগণ-কর্তৃক-পূর্ববরুত কর্শ্মই কর। (কারণ, কর্ম কি, 
অকৰ্ম্ম কি, এ বিষয়ে কবিগণ ( পণ্ডিতগণ )ও মোহ্যুক্ত ; তোমাকে 
সেই কর্ণ্মবিষয় বলিতেছি যাহার স্বরূপ জানিস্সা তুমি অশুভ হইতে 
মুক্তি পাইবে । (শাস্ত্রবিহিত ) কর্মের তত্ত্বে জানিবার বিষয় আছে; 
অবিহিত কর্ম সম্বন্ধেও জানা উচিত, অকর্শ্ম (নিক্রিয়তা ) সন্বন্ধেও 
জানা উচিত । কর্মের গৃতি (তদ্ব ) গহন (ছৃজ্ছেয় )। 


ব্যাখ্যা_ন মাং কৰ্ম্মাণি লিল্পন্ভি - দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে 
কন্মযোগ সম্বন্ধে বিচারের পর অর্জুনের প্রশ্নে শরীক বুঝিলেন যে 
অর্জুন তাহার বিচার সঠিক বুঝিতে পারেন নাই । শ্রীভগবান্‌ 
(শ্ৰীকৃষ্ণ ) মানবদেহ গ্রহণ করিয়া ভীবলোকে জন্মাইলে ভাহাকেও 
কর্শ করিতে হয়১ এবং তিনি সর্বদা কর্ম করেন; তথাপি কর্ম" 
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সকল তাহাকে লিপ্ত করে না এবং ভাহার কর্ণফলে কোন স্পৃহা 
থাকে ন। কারণ, কর্্ম করে তাহার ভীবদেহের প্রকৃতিজ ইন্ডিয়গণ 
আর কর্মের ফল তাহারাই ভোগ করে। তিনি অর্থাৎ আত্ম! 
সম্পূর্ণ নিক্কিয়। এই প্রসঙ্গে কর্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত 
অনুশাসনের বিষয়? স্মরণ করা যাইতে পাবে । 


কৰ্ম্ম ভির্ন স বধ্যতে-__যানবদেহে এীভগবান্‌ কি রূপে কর্শ্ম করেন 
এবং কি ভাবে কর্মফল এড়াইয়! নিক্জের ভারসাম্য রক্ষা করেন, জীব- 
লোকে যে সকল জীব তাহার এই কর্ম করার পদ্ধতি জানেন, 
কর্মের বিষর্দটাত তাহাদের কোনমতে আঘাত করিতে পারে না। 
কর্ম তাহাদের “বধ” করিতে পারে না । এই প্রসঙ্গে “বধ্যতে” শব্দের 
প্রয়োগ লক্ষণীয় । 


পুর্বৈর্বরপি মুমুক্ষু ভিঃ_ পূর্ববর্তী জনকাদি মুমুক্ষুর। কর্শ্ম-সম্বন্ধে 
এইরূপ জ্ঞানে কর করিয়া গিয়াছেন । তুমি ও পূর্বববর্তীগণ-কর্তৃক- 
পূর্বে-কৃত কৰ্ম্মই কর, অর্থাৎ তাহারা যেভাবে কর্ধকে দেখিতে 
অভান্ত ছিলেন, তুমিও সেইরূপভাবে অভ্যন্ত হইয়| “কুরু কর্ট্মৈব” । 
কারণ 


কিং কৰ্ম্ম কিমকর্ন্মেভি_-কর্্ম কি, অকর্শ্ম কি-এ বিষয়ে কবি 
(অর্থাৎ পণ্ডিতগণও ) যোহযুক্ত । কর্ম বলিতে শ্ৰীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন২ 
প্ভূতভাবোত্তবকরো| বিসর্গ: কর্মসংজ্ভিত2, জীবের জীবনের উন্মেষ 
হইতে বিনাশ পর্যাস্ত প্রতিটা 21598০)ই কর্ম তাহা হইলে অকৰ্ম্ম 
(নিক্তিয়ত| ), বিকৰ্ম্ম ( অবিহিত কৰ্ম্ম) এর স্থান কোথায়? অথচ 
সমাজ ও সংসারে আমরা সর্ধবদাই অবিহিত কর্শ্ম ও লিক্তরিয়ত! লক্ষ্য 
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করিয়া থাকি । সে কারণ জীীকুষঃ বলিতেছেন, এই কর্ম, অকর্ম সম্বন্ধে 
কনিরাও, পশ্ডিতেবাও মোহ্যুক্ত । অত এব “এই অত্যন্ত গুরু অবস্থায় 
আমি তোমাকে সাক কর্খ বিষয় বলিতেছি (অর্থাৎ স্বভাববিহিত 
স্বধৰ্স্বণালন ) যাহার স্বরূপ জানিয়া তুমি অস্ত হইতে মুক্তি পাইবে ।” 


শাহুলা কৰ্ম্মণো গতিঃ_কৰ্শ্বের গতি (তত্ব ) অতি গহন, অত্যন্ত 
দুতয় । সাধারণ সমাজে ও সংসারে এমন অনেক কর্ম জীব কর্তবা 
বলিশ্তা মনে করে এবং তাহ! সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, যাহা! 
বিশেষ বিচারে অকর্তবা বলিয়। বিবেচিত হয় এবং বিহিত কর্মের 
সহিত বিরোধ ঘটায় ৷ ইহাই লৌকিক কর্তব্য । শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার 
লৌকিক কর্তবাকে অবিহিত কর্ম আখ্যা দিয়াছেন, যখন এই সব 
তথাকথিত কর্তৃবা জীবের স্বভাববিহ্িত স্বধর্ম্ের বিরুদ্ধ হয়। এ কারণ 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধামে ভীবকে সাবধান করিয়া দিতেছেন । তাহার 
নির্দেশ. শান্তর বিহিত কর্ম্মের তত্ত্বে যথেষ্ট জানিবার বিষয় আছে ; 
অবিহিত কর্শ সম্বন্ধেও জানা উচিত এবং কর্শহীনতা ও নিন্তরিয়ত| কি, 
তাহা'ও বিচার করা কর্তৃবা । 


৪.৬ পণ্ডিতের সংজ্ঞ! ও লক্ষণ 


কর্শ্মণ্যকর্শ্ম যঃ পশ্ঠযেদকর্স্মরণি চ কর্ম যঃ | 

স বৃদ্ধিমান্‌ মন্বষ্েদু স যুক্তঃ কৃৎ্য়ক্্মরুৎ 1 ৮। 

যস্য সর্ব সমারস্তাঃ কামসঙ্কলবজ্জিতাঃ । 
জ্ঞানাগ্রিদপ্ককর্্ণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥ 
তাক্ক! কর্মফলাসঙ্গং নিতাতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্ম্মণ্যভিপ্রন্ত্তোহপি নৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ 0২০] 
নিরাশীর্ঘতচিত্তাত্রা ত্যক্তসর্ক্পরি গ্রহ: | 

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্পোতি কিন্তিষম্‌ ॥২১॥ 
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যদৃচ্ছালাভসস্তৃষ্টো ছ্ন্াতীতে| বিমৎসর: | 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥ 


অন্বয়-_যঃ কর্মাণি অকৰ্স্ম পশ্যেৎ, অকর্খণি চ যঃ কর্ম ( পশ্যেৎ ) 
মনুত্তেসু স বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্মকৰ্শ্মবিৎ | যস্য সৰ্বে 
সমারস্তাঃ ( ক্রিয়াঃ) কামসঙ্ধল্পবজ্জিতাঃ বুধাঃ ( বিদ্বাংসঃ ) জ্ঞানাপ্নি- 
দগ্ধকশ্মাণাং তং পণ্ডিতম্‌ আহুঃ। সঃ কর্মফলাসঙ্গং ভাক্কা নিতাতৃপ্তঃ 
নিরাশ্রয়ঃ কশ্মণি অভিপ্রববত্তঃ (সন্‌) অপি কিঞ্চিৎ এব করোতি ন। 
লিরাশীঃ, যতচিভাত্ব!, তাক্সর্ববপরিগ্রহং (পুরুষ: ) কেবলং শারীরং 
কর্ম কুর্বন কিনল্তিষং ন আপ্রোতি। যদৃচ্ছালাভসস্তষ্ট: দন্াতীতঃ 
বিমৎসর: ( নির্বেরঃ ) সিদ্ধৌ চ অসিদ্ধৌ সমঃ ( পুরুষঃ ) কৃত্বা অপি 
ন নিবধ্যতে । 


অন্ুবাদ-_যিনি (সর্ধাবিধ ) কর্শ্মে অকৰ্ম্ম (আত্মার নিক্তিয়ত! ) 
এবং অকর্শ্মে (আত্মার নিক্কিয়তা সত্বেও ) কর (কৰ্ম্ম কৃত হচ্ছে 
অর্থাৎ প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কশ্ম কৃত হইতেছে, এইক্ূপ ) দেখেন, 
মনুষ্য মধো তিনি বৃদ্ধিমান্‌. তিনিই যোগযুক্ত, সর্বকর্মবিৎ। খাঁহার 
সর্ককর্শ্ম কামসঙ্বলবঞ্জিত ( নিষ্কাম), জ্ঞানিগণ সেই জ্ঞানাগ্রিদগ্ধ- 
করাকে (জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বার! ধাহার কর্ণ্মফলাসক্তি ভস্মীভূত হইয়াছে 
এমন বাক্তিকে ) পণ্ডিত আখা! দেন! কর্শ্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, 
নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় ( যিনি ফলের উপর নির্ভর করেন ন!) (হইয়া) 
তিনি কৰ্ম্মে উদ্ভমসহকারে প্রব্ৃন্ত হইয়াও যেন কিছুই করেন ন! ( অর্থাৎ 
যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য চেষ্টা বা প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্ম নিরপেক্ষ 
হইয়া কৰ্ণে প্রবৃভ থাকেন, তিনি কিছুই করেন না)। ফলাশাশৃন্য, 
সংযতচিত্ত (চিন্ত ও দেহকে সংহত. করিয়।) সকল ভোগ্য বস্তুর 
আহরণে উদ্বাসীন পুরুষ কেবল শরীর দার! কর্ম করিম! (মন অনাসক্ত 


জ্বানযোগ ২৬৩ 


ব্লাখিয়! কিংবা কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম করিলে ) পাপগ্রস্ত হন না। 
যদ্চ্ছালাভে (লোভ না করিয়া বাহ! পাওয়া যায় তাহাতে ) সন্তষ্টঃ 
সুখদুঃখাদিতে অবিচলিত, বিদ্বেষহীনঃ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন 
পুরুষ কর্শ্ম করিয়াও নিবদ্ধ হন ন! । 


ব্যাখ্যা কর্মন্যকর্মা অকর্্মণি চ কর্ন যঃ পশ্ঠযেৎ-_যিনি 
সর্ধবিধ কর্শ্বে আত্মার নিক্রিঘ্ত। দেখেন, অর্থাৎ যে পণ্ডিত জানেন 
যে তিনি, সঃ, সকল কর্শ্নে নিক্তিয়, প্রকৃতিজাত ইন্দ্রি়গণই কর্শ্ম 
করে, সেই পণ্ডিতই কর্খের তত্ব সঠিক বুঝেন। তাহার নিকট 
কর্শ্মজনিত জয়-পরাজয় বলিয়া কিছুই নাই, সে কারণ কম্মফলে তাহার 
কোন উত্তেজন। হয় ন! বলিয়া তাহার মানসিক ভারসামা নষ্ট হয় না। 
তখন তাহার সমত্ব বোধ হয় আর এই স্মহ্ববোধই যোগ । আর 
স্বাহারা এই সমত্ব উপলদ্ধি করেন, তাহার! যোগযুক্ত, ভাহাব। 
পণ্ডিত। | 


কামসহ্কত্রবডিজিতাঃ_ পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে১ বেদবাদরতা, 
ভোগৈশ্বৰ্ধাপ্রসক্তদিগের সম্বন্ধে বিচার করিয়! শ্রীরুষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে তাহাদের সকল কর্ণ্মই সঙ্কল্পজাত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট 
হয় না। পরস্তু পরিণামনিধিবশেষে পণ্ডিতর! তাহাদের স্বভাববিহিত 
স্বধর্ম্পালন করিবেন ; এখানে কোন সঙ্কল্পের স্থান নাই। অ্জ্জুনের 
মাধামে তাহাদিগকে “নিস্তৈঞ্ণো|” হইবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
ইহার তাৎপর্মা, কোনরূপ সঙ্কল্প না করিয়া শুধুমাত্র স্বভাববিহিত 
স্বধর্শমপালন করিলে কর্ণ্বের বিষর্টীত ভাঙ্গিয়া যায় এবং কর্মীকে সেই 
কর্ণ কোনরূপে আঘাত করিতে পারে না | 
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২০৪ শ্ৰীমন্ভতগবদ্গীতা 


শ্ৰালাগ্রিদগ্ধকর্ম্মাণম্বূজ্জাল্লপ অআগ্নিদ্বারা ধাহাদের কর্শ্ম- 
ফলাসক্তি ভস্মীভূত হুইয়াছে. তাহারা কামসঙ্কল্লবঞ্জিত। ইহার 
কারণ তাহাদের সেই জ্ঞান লাভ হইয়াছিল যে জ্ঞানে তাহারা 
জানিতেন যে তাহারা €(তন্নিহিত আস্না ) কর্ণ করেন না, কর্শা করে 
তাহাদের বর্তমান আধারের প্রকৃতিজ্ঞ ইন্ল্রিয়গণ । আর সেই কর্ম 
তাহাদের সেই প্রকৃতির স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম। অতএব এই কর্শ্মে 
সঙ্কল্পের কোন স্থান থাকিত না। 


নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ-নিত্যতৃপ্ত, কারণ কর্মের বিষর্দাত 
তাহাকে ( পণ্ডিতকে ) আঘাত করিয়া তাহার শাস্ভিভঙ্গ করিতে পারে 
নাঃ আর নিরাশ্রয়, কারণ তিনি পরিণামলিধিবশেষে নিরপেক্ষ হইয়া 
স্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্মপালন করেন। 


কর্মণ্যভিগ্রবৃত্তোইপি- পণ্ডিতবাক্তি তাহাদের কর্মে উদ্যম- 
সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও যেন কিছুই করেন না অর্থাৎ অদৃষ্টবাদীদের 
ন্যায় দায় সারা মত কাজ না করিয়া তিনি তাহার প্রকৃতিজ 
ইন্দিয়গণের সাহায্যে উৎসাহের সহিত স্বকীয় কাজ করেন, কারণ 
তিনি জানেন যে ইহাই তাহার কর্তবা। ইহাতে কোন অন্যথা 
হইতে পারে ন{। তিনি (অর্থাৎ তাহার আধারের অন্তনিহিত 
আস্লা ) একথা সর্বদাই মনে রাখেন যে তিনি নিক্তিয়, অতএব কাজে 
প্রবৃত্ত হইয়াঁও কাঁজ করেন ন।। 

নিরাশীঃ - ফলের আশা শুন্য হইয়া, 

যতচিত্তাত্ম| - চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া, 

ত্যক্তসর্ববপরি গ্রহঃ - সর্ববভোগ্যবস্তর আহরণে উদাসীন হইয়া, 


শারীরং কেবলং কর্ন কুর্বন্াপ্পোতি কিন্বিষম্‌ - কেবল 
শরীর দ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতিজ-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা) কর্ম করেন 


৪ দিল 


R২০৫ 


(জীবাত্বাকে অনাসক্ত রাখিয়া ), অতএব পাপগ্রস্ত হয়েন না। 
“শারীরং কশ্ন” বলিতে অনেকে কেবল শরীর রক্ষার্থ কর্ম বুঝেন। 
তাহা কিন্তু ঠিক নহে; ইহ। শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে। যৃত্যু ন! 
হওয়| পর্য্যন্ত জড়ভড়ৎকে ও কর্ম করিতে হয়। এখানে স্বভাব- 
বিহিত ফধশ্পালন আলোচনায় শুধুমাত্র শরীর রক্ষার কথা বুঝিলে 
ভুল বুঝা হইব। 


যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো-_লোভ ন। করিয়া যাহা পাওয়া যায় 
তাহাতে সন্তন্ঠ অর্থাৎ স্বভাববিহিত স্বধর্শ-পালন করিয়া যাহ! পাওয়! 
যায়,” যল্পভসে নিজকর্টোপাত্তং বিভ্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্*, তাহাতে 
সন্তুষ্ট । ইহাতে মানসিক ভারসাম্য কখনও নট হয় না! । 
বিমতসরঃ _ বিদ্বেষীহীন, নির্বেবের | 


সঃ লিদ্ধাবসিদ্ধোৌ _সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ 
কশ্মের জয় পরাজয় ধাহাকে কোন প্রকার আঘাত হানিতে পারে না! 
পরিণামনিব্বিশেষ স্বভাঁববিহিত স্বধ্শপালন করিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির 
কোন স্থান থাকে না । এইরূপভাবে কর্প করিলে সঙ্কল্লেরও কোন 
স্থান থাকে না, আর সঙ্কল্প ন! থাকিলে সিদ্ধি ও ক্ঞসিদ্ধিরও কোন 
স্থান নাই। 

পরে পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় জ্ঞানী ও ব্রহ্মবিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিয়াছেন । 


৪.৬.১ কর্ম কখন বন্ধনহীন হয়? 


গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতস: । 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্শ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥ 


৯1 ৫১৮-২৮ 


২০৬ ঞনতগবদীতা 


ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্রন্মহবিত্রক্ষাগ্ ব্রহ্ষণ৷ হুতম্‌ । 
ব্রক্ষেব তেন গশ্ববংং ব্ৰহ্মকৰ্্মসমাধিন] ॥২৪॥ 


অন্বয়-_গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য ) যুক্তস্থা জ্ঞানাবস্থিতচেতস:, যজ্ঞায় 
আচরতঃ ( জনস্য ) জমগ্রং কর্শ্ম প্রবিলীয়তে | অর্পণং ব্রহ্ম, হুবিঃ 
ক্ষ, ব্র্গণা ( কর্ত।1 ) ব্ৰহ্ধাগ্ৌ (ব্রদ্মৈব অগ্নি তশ্মিন্‌ ) হুতং (হোমঃ,) 
ব্রহ্ম ; তেন ব্রঞ্চকর্মসমাধিন। ব্ৰহ্ম এব গন্তবাং (প্রাপ্যম্‌ )। 


অন্ুবাদ-__আসক্রিরহিত, মুক্ত, জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত (পুরুষের 
পক্ষে ) যজ্ঞার্থে আচরণকারী ( যজ্ঞান্ুষ্ঠানকারীর ) সমগ্র কর্ম বিলীন 
হয় (নি্প্রয়োজন $ অথবা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা বন্ধনহীন )। 
ভাহার পক্ষে, ব্ৰহ্মই অর্পণস্বরূপ ( যজ্তপাত্র ) ব্রক্গন্ূপ অগ্নিতে ভ্রহ্মর্ূপ 
হবি, (ব্ৰহ্মর্প যজমান কর্তৃক) ব্রহ্ম দ্বারা হুত হয়; ব্রহ্মে কর্ণ 
সমাহিত হওয়ায় তাহার পক্ষে ব্ৰহ্মই প্রাপ্তবা বন্ধ। 


ব্যাখ্যা--গতসঙ্গস্থ - কর্ম কখন বন্ধনহীন হয়? শীকৃষ্ণ পূৰ্ব্বে . 


এ বিষয় আলোচন। করিয়াছেন । এখানে এই দুইটা শ্লোকে পুনরায় 
অত্যন্ত দৃঢ় ও দ্বার্থহীন ভাষায় তাহার ব্যাখ্য। করিলেন । 

গীতায় বহুবিধ অনুষ্ঠান যঙ্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এমন 
কি বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও ঘজ্ঞ-স্থাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ ।১ পুরাকাল 
হইতে যজ্ঞচক্র অর্থাৎ দেবতা-মানুষের মধ্যে আদানপ্রদ্দানের একটা 
ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল | আর এই প্রবর্তিত চক্রের অনুবর্তা 
যে না হয়, সে পাপাত্সাই বৃথা জীবন যাপন করে।২ অতএব যজ্ঞ ন! 
করা একদূপ অপরাধ গণ্য হইত। কিন্তু আত্মজ্ঞানে অনুরক্তদিগের 
বিষয় শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য* যে, যে জীব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, তাহার যজ্ঞ 


করা-না-কর! সমতুল্য । 
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জ্ঞাশযোগ x০ 

যজ্ঞায়াচরতঃ--এই অধ্যায়ে পন্ভিতের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ের পুনরুক্তি করিলেন। অনাসক্ত জ্ঞানীর যজ্ঞাচরিত 
কর্ম বিলীন হয়; ব্রঙ্গকেই লইয়। তাহার যজ্ঞ । অর্থাৎ অনাসক্ত 
জ্ঞানীর! নিরাশী, অতএব তাহাদের যজ্ঞের আড়ম্বর নিরর্থক | যক্তচক্র 
সম্বন্ধে ভাহাদের থাহ1 কর্ডব্য তাহা তাহার! ব্রহ্মচক্র করিয়। “ব্রহ্মকর্শ্ম'॥ 
সমাধি” দ্বারাই, অর্থাৎ সমস্ত কণ্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন 
করেন। ইহার তাৎপর্ষ্য কর্দকে বন্ধনহীন করিতে হইলে সমস্ত ক্্ম 
ব্রহ্ষে অর্পণ করিতে হইবে । এই কথাই পরে দ্বার্থহীন ভাষায়? মন্তব্য 
করিলেন, “শ্রেয়ান্‌ দ্ৰব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ”, আড়ম্বর- 
বহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চাই শ্রেষ্ঠ । 


৪.৭ যজ্ঞকি? 
বহুবিধ অনুষ্ঠান যজ্ঞবলিয়! গণ্য হইয়াছে 
দৈবযজ্ঞ $ ভ্ঞানযজ্ঞ 
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পযুণাপাসতে । 
ব্ৰহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপভজুহ্বতি ॥২৫॥ 


অন্বস্স--অপরে (অন্যে) যোগিনঃ ( কশ্মযোগিনঃ) দৈবম্‌ এব 
যজ্ঞং পযু পাসতে (শ্ৰদ্ধয়া অনুতিষ্ঠস্তি) অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ ) 
ভ্ৰহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্‌ উপজুহ্বতি ( প্রবিলাপয়ন্তি )। 


অন্ুবাদ-_ কোন কোন যোগী (কৰ্ম্ম যোগীর!) দ্ৈবযজ্ঞই (ইন্দ্রাদির 
উদ্দেশ্যে ) অনুষ্ঠান করেন ; অপর যোগীর! (জ্ঞান যোগীগণ ) [ ধাহার! 
আত্মার নিশ্তিয়তা জানিয়াছেন ] ব্রক্মর্প অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞ 
আহতি দেন ( অর্থাৎ কৰ্ম্ম করিয়| কর্মফল ত্যাগ করেন }। 
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২০৮ ভ্ৰীমন্তগবৰদ্যীত৷ 


ব্যাখ্য।_ পূর্বেই বলা হইয়াছে, গীতায় বনবিধ অনুষগ্গান যজ্ঞ 
বলিয়া গণ্য হইয়াছে । কতকগুপি শরগুটান রূপক হিসাবেই যজ্ঞ, 
যথা বেদের অর্থবোধের চেষ্টাও যজ্ঞ, সংযম-অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-আঁহুতি 
যজ্ঞ, কুন্তকাদি প্রক্রিয়াও যঞ্জ, অপানে প্রাণাহুতিও | এমনকি 
বর্তমান কষ্ণার্জুনসংলাপও যজ্ঞ ।)১ আবার ব্রক্গযজ্ঞ, দ্রব)যস্ঞ, 
যোগযজ্ঞও যজ্ঞ । ২৫ হইতে ৩*শ গ্লোকে শ্রাকৃথ্ণ এই সকল ভিন্ন 
ভিন্ন যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণন। illustrative, exhaus- 
tive নহে ; এবং তাহার মতে সকলেরই কোন না কোনও যজ্ঞকরা 
অবশ্থকর্তবা। এ বিষয় তাহার শেষ সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
পুনরুক্তি করিয়াছেন,২ 
যজ্ঞদানতপঃ কশ্শ ন তাজাং কাধামেব তৎ । 
যজ্ঞো দানং তপশৈ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! উচিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই 
সকল উক্তি পূর্ব কথিত ভিন্ন ভিন্ন জীবের জঙ্ক পৃথক পৃথক যজ্ঞ । 
সকল জীবের জন্ম একই প্রকার যজ্ঞের বিধান দেন নাই ; যদিও 
তাহার বিশেষ অন্ুজ্ঞাও “নায়ং লোকোহস্ত।যজ্ঞস্য কুতোহন্য: কুরুসভম” 
-অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নাই। 


৪:৭১ ইক্্রিযস সংযম যজ্ঞ 
শোত্রাদীনীন্দত্িয়াণ্যন্যে সংযমাগ্থিষু জুহ্বতি । 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্রিষু জুহ্বতি ॥২৬॥ 
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কশ্্রাণি প্রাণকর্মীণি চাপরে | 
আক্মসংযমযোগাগ্সৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥ 
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জানযোগ চু, 


অন্বস্প__অন্যে ( নৈষ্ঠিকাঃ ব্রদ্ধচারিণ£) সংষমাগ্িষু শ্রোতাদীনি 
ইন্দ্ৰিয়াণি জুহ্বতি ; অন্তে (গৃহস্থাঃ মুমুক্ষবঃ ) ইন্দ্রিয়াগ্রিযু শব্দাদীন্‌ 
বিষয়ান্‌ জুহ্বতি | অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ববাশি 
ইন্দ্রিয়কশ্মাণি চ প্রাণকর্স্মাণি জুহ্বতি । 


অন্নুবাদ--কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল আহন্তি 
দেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমই তাহার সংযম); অন্য কেহ ইন্দ্রিয়বূপ 
অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দেন ( অর্থাৎ বিষয় সকল 
ইন্ড্রিয়েরই ভোগা, আত্মার ভোগা নহে, এই ধারণাই তাহার পক্ষে 
যজ্ঞ )। অপর কেহ জ্ঞানদ্বারা উদ্বোধিত আতন্মসংখমক্ূপ অগ্নিতে 
সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়কৰ্শ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্সিয়ের ক্রিয়। ) এবং প্রাণকর্ম্ম 
(শ্বাসাদি ক্রিয়। } আহুতি দেন (অর্থাৎ সমস্ত শরীরব্যাপার সংযত 
করাই তাহার যজ্ঞ )। 


ব্যাখ্যা_এই সকল অনুষ্ঠান রূপক হিসাবেই যজ্ঞ, যথা সংযম- 
অগ্নিতে ইন্দ্রিয-আহুতি । গীতায় যজ্ঞ শব্দ যেরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে তাহাতে অনেক কর্্মকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে । পুরাকালে 
যজ্ঞ বলিলে যে প্রক্রিয়া বুঝাইত তাহার কতকগুলি নিদ্দিষ্ট অঙ্গ 
ছিল। কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক আলিল। বহুবিধ অনুষ্ঠান, 
যাহাতে কোন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবন। আছে, তাহাই যজ্ঞ বলিয়া 
গণ্য হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিক্ষামভাবে স্বধর্ম্মপালন 
করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন । অজ্জুন সেই উপদেশান্ুসারে চলিলে 
অনেক যজ্ঞই তাহার কর! হইবে । আর তিনি যদি জ্ঞানযজ্ঞ করেন 
তবে শ্রেঠযজ্ঞও করা হইবে । একারণ গীতার অস্টাদশ অধ্যায়ে 
একেবারে শেষ পর্বে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত মস্তবা করিলেন, 


> Irie 
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২১০ শ্রীমস্তগবদৃগীত! 
অধোধ্যতে চ খ ইমং ধরৰ্শ্মাং সংবাদমাবযে|£ | 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ 


যিনি আমাদের এই ধর্শাসংবাদ (অর্থাৎ ভগবদগীত।, ধন্মবিষয়ক 
ংলাপ) অধায়ন করেন, তাহার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হই 
এই আমার মত। 


> 


৪'৭'২ দ্রিব্যযজ্ঞ, তপোষজ্ড, যোগবযজর, স্বাধ্যায়যোগযজ্ঞ, 
প্রাণায়াম (পূরক, ৫রচক, কুম্ভক ) যন, 
আহারসংযমঘজ্ঞ 


দ্রবাযজ্ঞা স্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞ|ল্ুথাপরে। 
স্বাধায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতত্রতাঃ ॥২৮॥ 
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্ৰাণেংপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ! প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥২৯॥ 
অপরে নিয়ভাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি । 
সর্বেহপোতে যজ্ঞবিদো| যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঁঃ ॥৩০॥ 


অন্বয্ব--( কেচিৎ) জ্রবাধজ্ঞাঃ (কেচিৎ) তপোযজ্ঞাঃ; 
(কেচিৎ) যোগযজ্ঞাঃ; তথ! অপরে ( কেচন ) যতয়ঃ (মোক্ষার্থং 
প্রযতুণীলাঃ ) স্বাধ্যায়ঞ্ঞানযজ্গাঃ চ সংশিততব্রতাঃ| তথা অপরে অপানে 
(অধোবৃতো।) প্রাণং (উর্ধবৃত্তিং) [ পূরকেণ ] জুহ্বতি; তথা 
( কুম্তকেন) প্রাণাপানগতী কুদ্ধা (রেচককালে ) প্রাণে অপানং 
(জুহ্বতি); [ এবং পূরক-কুস্তক-প্েচকৈ£] প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ; 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেষু প্রাণান্‌ জুহ্বতি | এতে যঙ্ঞবিদঃ সৰ্ব্বে 
অপি যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (ভবন্তি )। 


শি 


২১১ 


অন্ুবাঁদ_কেহ ড্রবাযজ্ঞ (দ্রব্য উৎসর্গ ), কেহ তপোযজ্ঞ 
(কৃচ্ছত্ৰত ), কেহ ব! যোগযজ্ঞ (প্রাণায়ামাদি ) করেন; আবার 
অপর কোন দৃঢ়ত্রত যতি শাস্তরার্থজ্ঞানলাভর্ূপ যজ্রও করেন। 
কেহ ব। অপানবায়ুতে প্রাণবাছু [ প্রাণ প্রশ্বাস বা গ্রাহ শ্বাস); 
অপানস্নিঃশ্বাস ব! ত্যাজ্য শ্বাস] আছন্তি দেন ( পূরক ) কেহ ব! 
প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন ( রেচক ), আবার অপর কেহ 
কেহ প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করিয়া (কুম্তক ) প্রাণায়ামপরায়ণ 
হন। অপর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়। (আহার সংযম করিয়া ) 
প্রাণবাযুদ্বার৷ প্রাণবাযু সকলকে আহুতি দেন। এই সকল যজ্ঞবিদ্গণ 
যক্দদ্ধারা ক্ষপিতপাপ হন । 


ব্যাখ্যাঁ-এই অধ্যায়ে পঁচিশ হইতে ত্রিশ ক্লোকে গীতাকার যজ্ঞের 
একটা তালিকা দেন_কিন্ত এই তালিকা! স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহা 
illustrative and not exhaustive | শুধু তাহাই নহে» সীতায় 
যজ্ঞ শব্দ যে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে অনেক কর্ম্মুকেই 
যজ্ঞ বল। যাইতে পারে। 

পূৰ্ব্বে বল৷ হইয়াছে যে পুরাকালে যজ্ঞ বলিতে তাহার কতকগুলি 
নিদ্দিষ্ট অঙ্গ ছিল, যথা -(ক) যঙঞ্জমান অর্থাৎ খিনি উদ্যোগী হইয়া 
যজ্ঞ আরম্ভ করতেন; (খ) ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্টলাভের নিমিত, 
পৃথক পৃথক দেবতার তুফ্টির জন্য যজ্ঞ করা হইত; (গ) ওই 
সকল দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্যাদি এবং (ঘ) যে অভীষ্ট লাভের 
জন্য যজ্স অনুষ্ঠিত হইত অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্কল্প । আর যজ্ঞের 
উদ্দেশ্য ছিল - দেবতার প্রাপ্য দেবতাকে নিবেদন ককিয়া অভীষ্ট 
লাভ । 

এই অভিষ্ট ব্যক্তিগত হইতে পারিত, যধ! পুণ্যসঞ্চয়, ধনপুক্র- 
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লাভ ; অথবা সমষ্টিগত ও সামাক্ষিক হইত যথা সুন্র্টি, মারীভয়- 
নিবারণ। কতকগুলি যজ্ঞ রাজার বা সম্রাটের অভিষেকের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিল, যথা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি । 

কালক্রমে এই যজ্ঞে রূপক আসে । অনেক অনুষ্ঠান, যাহাতে 
কোন প্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধির সন্তাবন। আছে তাহাই যজ্ঞ বলিয়া গণ্য 
হইতে লাগিল । যাহা অর্পণ ব1 ত্যাগ করা যায়, তাহাই হবি, যাহাতে 
বা যে উদ্দেশ্যে অর্পণ কর! যায়, তাহ! অগ্নি। দেবগণ জনসাধারণের 
মঙ্গলবিধান করেন, অতএব তাহার! জনহিতের বা! সমাজের প্রতীক । 
দেবতাতে বা অগ্নিতে অর্পণ করার অর্থ জনহিতকল্লে কোনও দ্রবা 
নিয়োগ করা, যথ| পূর্তযজ্ঞে জলাশয়াদি। হুবির অর্থ ব্যাপক হইয়| 
দাড়াইল। যাহা কিছু নিয়োগ করা যাইতে পারে, বিত্র, সামর্থ, 
এমনকি নিজের বল, বৃদ্ধি, জ্ঞান ইন্দ্রিয় পর্য/স্ত। অবশেষে সঙ্ধল্প 
অর্থাৎ যে অভীষ্টের কামনায় যজ্ঞ হইতেছে তাহ! পর্যন্ত হবির অস্তর্গত 
হুইল, নিষ্কাম যজমান যজ্ঞকাল পর্ধাস্ত উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। 
অবশ্য সকলেই যে সঙ্কল্প উৎসর্গ করিতেন তাহা নহে। তথাপি 
অধিকাংশ যজ্ঞই সমাজহিতকর, সেজন্য কোন যজ্ঞ না করা অপেক্ষা 
কাম্য যজ্ঞও বাঞ্চনীয় বিবেচিত হুইত। বাপক দৃষ্টিতে বিহিত 
কর্শের অনুষ্ঠানমাত্রই যজ্ঞ । কিন্তু যে কর্ণ্মে আহুতি দানরূপ আড়ম্বর 
থাকিত, তাহাই ষজ্ঞ নামে বিশেষিত হইত। এখনও অনেক 
জন্হিভকর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে আরম্ভ হয়। (শ্রীমদভগবদগাত।1, 
ভূমিকা -রাজশেখর বদু)। অতএব যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই তাহাই 
বিহিত কৰ্ম্ম, তাহাই সর্কোত্তম যজ্ঞ । 
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৪.৭.৩ বজ্ভাবশিষ্টরূপ অস্থতভোজনে শ্রন্মলাভঃ 
অযজ্ঞকারীর ইহুলোকও নাই, 
পরলোকও নাই 


যজ্ঞশিষ্টাম্বতভূজ্জো যাত্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্‌ । 
নায়ং লোকোতস্তাযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥৪৩১।॥ 


অন্বয়_যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি । কুরুসত্তম ! অয়ং 
(অল্পদুখোহপি ) লোকঃ (নরলোক:) অযজ্ঞস্য ( যজ্ঞরহিতস্য ) ন 
অস্তি ; অন্যঃ ( বহুসুখঃ পর্লোকঃ ) কুতঃ ? 


অন্ুবাদ--যজ্ঞাবিশিষ্ট অমৃত তোজনকারীগণ সনাতন ব্রহ্মকে 
লাভ করেন। হে কুরুসত্তম ! অযজ্ঞকারীর ইহলোক নাই, অন্য- 
লোক (পরলোক) কোথায়? (অর্থাৎ পরলোকে তাহার স্থান 
কোথায় 1)। 


ব্যাথযা__যজ্ঞশিষ্টাম্বতভুঞ্জঃ_সকল যজ্ঞকারীই যজ্ঞাবিশিষ্ট 
ভোজন করিয়! ব্রহ্মলাভ করেন। যজ্জাবিশিষ্ট ভোজনের অর্থ- 
উৎসৃষ্ট এবং অপিত বস্তুতে যজ্ঞকর্তার আর কোন সত্ব রহিল না, তাহা 
দেবতার অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইল, তবে যজ্জকর্তা 
জনসাধারণের একজন হিসাবে তাহা ভোগ করিতে পারেন এবং 
কৃতাৰ্থ হন। উদাহরণ স্বব্ূপ, কোন যজ্ঞকারী পূর্তবজ্ঞ করিয়! 
জলাশয় খনন করিলেন কিংবা শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটা বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করিলেন? সেই জলাশয় হইতে জলগ্রহণ কিংবা প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ে আপন পুত্রকন্যাপ্দিগের শিক্ষাবাবস্থা জনসাধারণের একজন 
হিসাবে, করিতে পারেন এবং পুরাকালে সমাজভুদ্ লোকেরা 
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সেইরূপ আচারে অত্যান্ত ছিলেন। ইহাই সনাতনধর্ণ্মপুষ্ট সমাজে 
ভোগের রীতি ছিল। যজ্ঞকর্ত। নিজের ভোগের জন্য কোন বিশেষ 
বাবস্থা করিতেন না, কারণ তাহাদের মতে তাহা ধর্ম ও আচার 
বিরুদ্ধ | 


বর্তমান কালে শিল্পকেন্দ্িক সমাজে প্রায় শোনা যায়, শিল্পে ধর্মঘট 
নচেৎ লক-আউট। কারণ, হয় শ্রমিকরা ভাবে তাহাদের ন্যায্য দাবী 
মালিকরা দিতেছেন না, কিংবা! মালিকরা ভাবেন শ্রমিকর! যাহা 
তাহাদের দেয় (অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিগতাবে end-product সৃষ্টি করিতে 
তাহাদের অবদান ) তদপেক্ষা অধিক দাবী করিতেছে। ফলে এই 
সকল অবাঞ্জনীয় শ্রেণীদ্বন্্ । ইহা বাপকভাব ধারণ করিলে সমাজে 
ও সংসারে বহু ক্ষতি হইতে পারে। আধুনিককালে এই বিষয়ের 
পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে ক্ষতির পরিমাণ সময় ময় ভয়াবহ 
হইয়া উঠে। এই অবস্থার একটী সাবিবিক ও সুষ্ঠু সমাধান শিল্পগুলিকে 
যজ্ঞ হিসাবে বিচার করিয়া মালিকদিগের যজ্ঞাবিশিষ্টভোগ কর1। 
সে কারণেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই» [ আধুনিক কালেও প্রযোজা ] সমাজে 
residual theory of Profit চালু করিতে ইঙ্গিত দিয়াছেন | তাহার 
এই মন্তব্য বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য ৷ 


অযন্তস্তয--ত্রীকৃষ্চ এখানে শ্রুতিবাকা “বিতত! ব্ৰহ্মণে| মুখে” 
উদ্ধত করিয়! মন্তব্য করিলেন “অযজ্ঞের ইহকাল পরকাল নাই” । 
অতএব তাহার মতে জীব সকলেরই কোন ও না কোনও যজ্ঞ কর! 
অবশ্য কর্তব্য ।২ 
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৪'৭'৪ এইরূপ বহুবিধ যঙ্ের বিষষ্ষ ব্রন্মমুখে (বেদে ) 
উক্ত হইয়াছে 


এবং বহুবিধ! যজ্ঞ| বিতত! ব্ৰহ্মণে| মুখে । 
কর্শ্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববানেবং জ্ঞাত্ব। বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥ 


অন্বয়_ ব্রক্ষণো (বেদস্য ) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ ; 
(তথাপি ) তান্‌ সর্ববান্‌ কৰ্শ্মজ্জান্‌ বিদ্ধি ; এবং জ্ঞাত্ব। বিমোক্ষ্যসে ৷ 


অন্ুুবাদ__এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মার মুখে ( অর্থাৎ বেদে ) 
বিস্তারিত হইয়াছে ; তথাপি তুমি সেই সকল কর্ণ্মজ ( কর্-সংবলিত, 
অথব! কেবল অন্ধ কর্শ-মূলকঃ জ্ঞানমূলক নহে ) বলিয়! জানিও ; 
এইরূপ জানিয়! জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে মুক্তি লাভ করিবে । 


ব্যাখ্য। জীবকে যেরূপ যজ্ঞই হউক, কোনও ন! কোন যজ্ঞ, 
করিতেই হইবে | যজ্ঞের ফল আত্মাকে স্পর্শ করে না, যজ্ঞকর্টে 
নিবদ্ধ থাকে । অতএব কেবল কর্তবা বোধে যজ্ঞ করিলে জীবের 
মুক্তির ব্যাঘাত হইবে না। 

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার মতবাদ প্রচার করিলেন । 
পূর্বেবেই বল! হইয়াছে শ্ৰীকৃষ্ণই প্রথম, যিনি বেদের কাম্যকর্শ্মের 
পরিবর্তে পরিণামনিধ্বিবশেষে ফভাববিহিত স্বধর্্মপপালনই শ্রেয়ঃ বলিয়া 
ঘোষণা করেন। এখানে সে কারণ অজ্ুনের মাধামে বলিতে 
চাহিলেন যে বেদোক্ত বহুবিধ যজ্ঞ পক্রিয়! বিশেনবহুল”,১ সমস্তই 
কর্ম, জ্ঞানজ নহে । অর্থাৎ শুধুই কর্ম বুদ্ধি চালিত নহে। ওই সকল 
যজ্ঞকর্শ্ম জনসাধারণের জন্য । তাহারা অজ্ঞ, অতএব তাহাদের জন্য 
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২১৬ শ্রীমণ্তগবদৃগীত। 

এই সকল কৰ্ণ্মঙ্জ যজ্ঞের বাবস্থা, যাহাতে বনু আড়ম্বর, বহু ক্রিয়। । 
বিদ্জ্জজগণ এইরূপ যজ্ঞ না করিলে কোনও ক্ষতি নাই, তবে 
লোকসংগ্রহের জন্য, তাহারা তাহ! করিতে পারেন। তাহাদের 
উপযুক্ত যজ্ঞ অন্যুবিধ £ কিরূপ সেই যজ্ঞ ? পরের শ্লেকে তাহ! দ্ার্থহীন 
বলিষ্ঠ ভাষায় নির্দেশ দিলেন । 


৪.৭.৫ কিন্ত ভ্রব্যময় যঙ্ত অপেক্ষা জ্ঞালযত্ৰ শ্রেম্ঃ 


শ্রেয়ান্‌ দ্রবাময়াদ্‌ ষজ্ঞাজ. জ্ঞাশযজ্ঞঃ পরস্তুপ । 
সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩৷৷ 


জন্থয্স-_পরস্তপ | দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেগ্নান্‌ ; পার্থ! 
সর্বম্‌ অখিলং (ফলপহিতং ) কৰ্ম্ম আ্রানে পরিসমাপাতে ৷ 


অনুবাদ-__হে পরস্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষ। জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; 
হে পার্থ, অখিল (ফলসহিত ) সমস্ত কর্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয় ( সমাক্‌ 
উদ্যাপিত হয় )। 


ব্যাথ্য! - জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে - আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ অপেক্ষা 
জ্ঞানর্চাই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু তাহ! কেবল বিদ্জ্জনগণের জন্য প্রশস্ত । 
ইহা সৰ্ব্বথা মনে রাখিয়া ক্রিয়াবিশেষবহুল যজ্ঞের নিন্দা করা কর্তব্য 
নহে। লোকসংশ্রহার্থ শুদ্ধচেতা ও বিদ্বানরা যজ্ঞ সবিধি অনুষ্ঠান 
করিবেন। ইহ] শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ। তবে অজ্জুনের সমগোত্রীয়ের 
জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাসের ফলে নিলিপ্রি ও জ্ঞনযোগ বে এক 
তাহাই এই অধ্যায়ে বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং পরে আবার বলিলেন 
যে “যজ্ঞত সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ”১ অর্থাৎ জপনির্ভর ধ্যানের 
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জ্ঞানযোগ ২১৭ 
ন্বারা, একাগ্রচিস্তার দ্বারা জ্ঞানলান্ভের চেষ্টা । ইহাও একপ্রকার 


operational research | 


৪.৮ এই সকল বিষয়ে জ্ঞান 
তন্বদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট জানিয়া লও 


তদৃবিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্্েন সেবয়। । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদ শিনঃ ॥৩৪॥ 


অন্বম্ম_তৎ প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন (চ) সেবয়া বিদ্ধি; 
তত্বদশিন: জ্ঞাননঃ তে জ্ঞানম্‌ উপদেক্ষান্তি। 


অন্যুবাদ--তত্বদর্শা জ্ঞানীরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন; 
অতএব তুমি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়!, বিবিধ প্রশ্ন করিয়।, সেবা 
করিয়া সেই জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিবে । 


ব্যাখ্যা _এই প্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়ে? শ্রীরুষ্ণের নির্দেশ মনে 
রাখিলে এই ধ্বোক বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না, এবং কতিপয় 
আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের অভিমতান্বযায়ী এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
ভূল ধারণ! হইবে না। তাহার নির্দেশ £ কার্যা-অকার্ধা বাবস্কার 
নির্ণয়ের জন্য ধর্মশান্ত্র তোমার প্রযাণ, কর্তব্যনির্ণায়ক ; এই সকল 
শাস্তুবিধানোক্ত ( তন্তুদর্শী জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে) জানিয়! 
ইহলোকে তোমার কর্ম্মকরা উচিত। 

এই নির্দেশ হইতে ইহ! পরিস্ফুট যে বিদ্বানরাও সবিধি যজ্ঞ করিয়া 
জনগণের কর্মের আদর্শ স্থাপন করিবেন । সবিধি যজ্ঞ করিয়া 
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© 
২১৮ শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা 
যজ্ঞকর্শফলে নিরাসক্ত হও, অর্থাৎ পরিণামনিক্ষিশেষে স্বভাববিহিত 
সধশ্মপালন কর, তাহা হইলে সেই জ্ঞান লাভ করিবে, যাহা প্রাপ্ত 
হইলে আর মোহে অভিভূত হইবে না । 


৪.৯ জ্ঞানযোগ্ের ফল 


যজ্ঞ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহছমেবং যাস্যসি পাগডব। 

যেন ভূতান্যশেষাণি ভরক্ষাস্যাত্রন্যথে| ময়ি ॥৩৫॥ 
অপি চেদসি পাপেভা: সর্্বেভাঃ পাঁপকৃতমঃ | 
সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সম্তরিস্াসি ॥৩৬॥ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্রির্ম্মসাৎ কুরুতেই্জুন । 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধকর্মীণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথ! 1৩৭॥ 
ন হিজ্ঞানেন সদৃশং পবিব্রমিহ বিদ্যতে । 

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাম্বনি বিন্দতি 1৩৮॥ 


অন্বয-_পাগুব ! বৎ জ্ঞাত্ব। পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন 
(জ্ঞানেন ) অশেষেন ভুতানি আত্মনি; অথে| (ময়ি) অভেদেন 
দ্রক্ষাসি। চেৎ (যদি) সর্ধেভাঃ অপি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তম: অসি 
(ভবসি) (তথাপি) সৰ্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং ) জ্ঞানপ্লবেন 
(জ্ঞানপোতেন ) এব সন্তরিস্যসি । অর্জুন ! যথ! সমিদ্ধ: ( আলিতঃ ) 
অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি ) ভশ্মদাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্িঃ সর্বব- 
কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে । ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং হি যস্মাৎ ন 
বিদ্যতে ; তৎ ( তস্মাৎ) যোগসংসিদ্ধঃ কালেন আত্মনি স্বয়ং ( এব ) 
বিন্দতি ( লভতে )। 


অনুবাদ_হে পাণ্ডুৰ! যে জ্ঞান লাভ করিলে পুনরায় তুমি 


ক 
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এইরূপ মোহে অভিভূত হইবে না; যে জ্ঞানের দ্বারা নিখিল প্রাণী- 
সমূহকে আপনাতে, এবং পরে আমাতে ( পরমাস্নাতে ) দেখিবে | যদি 
সমস্ত পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ 
ভেলার দ্বারা (সমুদয়) পাপসমুদ্র পার হইতে পারিবে । হে অৰ্জ্জুন ! 
যেমন প্রজলিত অগ্নিকাষ্ট সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইক্দপ জ্ঞানরূপ 
অগ্নি সমস্ত কৰ্ম্মকে ভশ্মীভূত করে। ইহলোকে জ্ঞানের সমান পবিত্র 
আর কিছুই নাই। যোগ সংসিদ্ধ ( বুদ্ধিযোগ দ্বার! সমাক্‌ সিদ্ধিপ্রাপ্ত ) 
পুরুষ কালক্রমে তাহা স্বয়ং (আপনা হইতে) আপনাতে লাভ 
করেন । 


ব্যাখ্যা-পূর্বে* শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন - 
সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ ও যোগিগণের কর্শ্মযোগ । সাংখ্য বলিতে 
সাংখ্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নহে; যে সকল সন্গ্যাসী সাংখাদর্শন 
নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়। সংসার হইতে দূরে যথাসম্ভব ক্শ্মবর্জ্জন 
করিয়। চলিতেন, তাহারাই সাংখ্য । যোগীর অর্থ কর্ম্মযোগ- 
পরায়ণ। এরাও সাংখাদর্শনকে ভিত্তিত্বরূপ লইতেন, কিন্তু অন্যবিধ 
মার্গ অনুসরণ করিতেন । 

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। গীতার 
যুগে সাংখ্যদর্শন বলিতে যাহা বুঝ! যাইত তাহা আধুনা প্রচলিত 
সাংখ্যদর্শন হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক, যদিও পদ্ধতি এক প্রকার ৷ গীতায় 
শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যকার কপিলের মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন, “সিদ্ধানাং 
কপিলো মুনিঃ” ।২ গীতোক্ত সাংখো ব্ৰহ্মই কেন্দ্ৰঙ্বরূপ, কিন্তু প্রচলিত 
সাংখা ব্রহ্গবঞ্জিত। আর এই জ্ঞানযোগী আসক্তির আশঙ্কায় 
কর্দপরিহার করেন। 
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২২০  শ্রীমন্তগবদ্গীতা 

বর্তমান এই চারটি শ্রোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের ফল সম্বন্ধে কাহার 
অভিমত বাক করিয়াছেন । এই যোগ সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা 
করা হইবে । 


৪.১০ কাহার! জ্ঞানললাভ করেন? 


শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ৷ 
জ্ঞানং লব্ধবা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥ 
অজ্শ্চাঅন্দধানশ্চ সংশয়ান্মা বিনশ্যতি । 

নায়ং লোকহ্স্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥ 
যোগসন্লান্তকর্্মাণাং জ্ঞানসংদ্িন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কশ্মাণি নিবরস্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥ 


অন্থয্ব_ শ্রদ্ধাবান্‌, তৎপর:, সংযতেন্ড্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে ; জ্ঞানং 
লব্ধ অচিরেশ পরাং শাস্তিম অধিগঞ্ছতি | অজ্ঞ, অশ্রদ্দধানঃ, 
সংশয়াত্ম। বিনশ্তি ; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অন্তি; ন চ পর: 
(পরলোক:) ন চ সুখম্‌ (অন্তি)। ধনঞ্জয়! যোগসন্নাস্তকর্্মাণং 
জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌ আত্মবন্তং কর্শ্মাণি ন নিবধ্রস্তি। 


অন্ুুবাদ-শ্রগ্ধাবান্‌, জ্ঞানলাভে একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ 
জ্ঞান লাভ করেন: জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরম। শান্তি পান। 
কিন্তু জ্ঞানহীন, অশ্রদ্ধাবান্‌ সংশয়াত্রা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়ঃ 
শয়াপ্বার ইহলোক নাই, পরলোক নাই এবং সুখও লাই । হে 
ধনঞ্জয়, যোগ দ্বারা ( কর্মযোগদ্বারা ) ধাহাদের সমস্ত কর্ম সক্প্যত্ত 


হইয়াছে (অর্থাৎ কর্স্মযোগাভ্যাসের ফলে যাহার! নিলিপ্ত হইয়া. 


কশ্ব করিতে পারেন, আত্মাতে সমস্ত অর্পণ করিতে পারেন ) এবং 


্ 


@ 
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( আত্মবোধ ) জ্ঞান দ্বারা ধাহাদের সংশয় সম্যক্‌ চ্ছিন্ন হইয়াছে, 
- এরূপ আত্মবান্‌ ( আত্মজ্ঞানদম্পন্ন ) পুরুষকে কর্শ্মফল আবন্ধ করিতে 
পারেন! । 


ব্যাখ্যা--এই তিনটা শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কাহার জ্ঞান লাভ করিতে 

পারেন তাহাদের একটা মোটামুটি তালিক| দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 

সাধনায় সফল হইতে যে নিশ্চয়াত্রিকা বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন তাহাও 

-= নির্দেশ দিয়। বহুবিধ নিষ্ঠার নিন্দা করিয়। সংশয়াত্মার বিনাশের 

বিষয়ও উল্লেখ করেন । এখানে বেদের কামাকর্শ্মের বিষয় স্পষ্ট 

উল্লেখ ন! থাকিলেও, বেদবাদরতের| জন্মকর্ম্মফলপ্রদঙ্ছান ও এঁশ্বর্য্য 

লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ায়, তাহাদের প্রয়াস সফল হইবে, কি-না 

হইবে সর্বদাই এইরূপ এক সংশয়েরও উল্লেখ করিলেন এবং মন্তব্য 

করিলেন যে সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই। 
পরে কঠিন নির্দেশ দিলেন, 


সন 


৪.১১ শ্রীকৃষ্ণের মতে বুদ্ধিযোগনির্ভর 
কর্মযোগই জ্ঞানযোগ 


তণ্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্‌ হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাক্মনহ | 
ছিত্তৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টৌতিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥ 


অন্বয়-_তম্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হ্ৃৎস্থম্‌ এশং সংশম্মং 
»* জ্ঞানাসিন৷! ছিত্বা যোগম্‌ আতিষ্ঠ ; ভারত ! উত্তিষ্ঠ । 


অন্ুবাদ-_অতএব অজ্ঞানসম্ভূত তোমার হাদয়স্থ এই সংশয় 
আপনার জ্ঞান-অসি দ্বারা ছেদন করিয়া যোগ (বুদ্ধিযোগ, কর্শ্মযোগ, 
জ্ঞানযোগ ) অবলম্বন কর ; ছে ভারত, উঠ। 


২২২ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


ব্যাখ্য1_অজ্ঞালসম্ভুতং হ্ৃৎস্থং _শ্রীকঞ্চ পূর্বেই» মন্তব্য 
করিয়াছেন যে যাহার! কামনাপরাক্মণ, স্বর্গলাভই বাহাদের পরম- 
পুরুষার্থ, যাহারা জন্মকর্ম্মফলপ্রদঙ্ঞান ও এরশ্বর্যালাভের সাধনভূত 
নানাবিধ কর্ণ্মবহুল বাক্যে বিমোহিতচিত্ত, ভোগৈশ্বধ্যে আসজ, 
তাহার! সংশয়াত্না, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না। 
এ কারণ অজ্জুনকে নির্দেশ দেন, “নিস্ত্রওণো। ভবার্জ্জুন ;৮২ “তুমি 
পরিণামনিব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধশ্শ পালন কর। এইরূপ কর্শ্ম 
প্রচেষ্টায় ফলাকাঙ্খ। নাই এবং কর্খবকর্ত। “তৎপরাক্সণ ও তদেক চিশু” 
হইয়া কার্ধা করেন ও ফল পভগবচ্চরণে সমপিতমন্ত” বলিয়! কর্ম 
সম্পাদন করেন। এই সকল কর্ণ্মপ্রচেষ্টা নিশ্চয়াত্মিকা এবং বুদ্ধি 
একনিষ্ঠ] ইহাতে সংশয়ের কোন স্থান নাই। এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান) এইরূপ বুদ্ধিনির্ভর কর্খুযোগই পরমজ্ঞান। এই জ্ঞান-অসির 
দ্বার সকল সংশয় ছেদন কর।” ইহাই গীতায় কর্ম ও জ্ঞানের 
সমন্বয় । 


১ ৭1৮৯৪ ২। ২1৪8 


7- 


সু 


নর পঞ্চম অধ্যায় 
কর্ম্মসঙ্গ্যাসযোগ 
৩.০ অঙ্জুনের প্রশ্ন £ কর্ম্মসন্্যাস ও কর্ম নুষ্ঠানের 
মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ 


অর্জুন উবাচ = 
সন্্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্ধোগঞ্চ শংসসি | 
যঙ্ছেয় এতয়োরেবং তন্মে ত্রাহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥১॥ 


অন্বয়__অজ্ঞুন উবাচ-কৃষ্ণ! কর্দণাং সন্ন্যাসং (ত্যাগং ) 
[ উক্ত! ] পুনঃ যোগং ( কর্মানৃষ্ঠানং ) চ শংসসি ( কথয়সি ); এতয়োঃ 


যৎ শ্রেয়: তৎ একং সুনিশ্চিতং মে ক্রহি | 


অন্ুবাদ__অজ্ঞুন বলিলেন _তুমি কর্মত্যাগের কথ! বলিতেছ, 
পুনরায় কন্মানুষ্ঠানের কথা বলিতেছ ; এই দুইটার মধ্যে যেটা শ্রেয়ঃ 


সেইটা নিশ্চয় করিয়। আমাকে বল। 


ব্যাখ্য।__পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে১ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা 
উল্লেখ করিয়া সেই বিষয় বুঝাইফ্লাছিলেন। অর্জুনের এই প্রশ্নে দেখা 
গেল, অর্জুন তখন তাহ! সঠিক ও সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন 


* নাই। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই বিষয় বিচার করিতেছেন। 


শ্রীকৃষ্ণ যোলটী শ্লোকেৎ এ বিষয় বুঝাইয়া পরে জ্ঞানী ও 
ব্রচ্মবিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। প্রথম চারিটী প্রোকেঃ 
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২২৪ শ্রীমন্তগবদ্গীত! 


সন্ন্যাস ও করৰ্শ্মযোগে কোনরূপ পার্থক্য নাই তাহ! পরিষ্কার করিয়। 
বলিলেন। তাহার পর শ্রীরুষ্চ পনেরোটী শ্রোকে? কন্মযোগ পুনরায় *-' 
ব্যাব্য। করিয়া [তনটা শ্রোকে২ কম্ম করার পদ্ধতির নির্দেশ 
দিলেন। 


৫.১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর £3 


সম্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ কিন্তু A 
কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ 
শ্রীভগবানবাচ_ 
সন্ন্যাসঃ কর্শ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভোৌ। 
তয়োস্ত কর্শ্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগে| বিশিষ্যতে ॥২॥ 


অন্বয়ন_শ্রীভগবান্‌ উবাচ - সন্যাস: চ কর্্মযোগঃ উভো নিঃশ্ৰেয়- * 
সকরে৷ ; তু তয়োঃ কর্ণ্মসন্ল্যাসাৎ কর্ম্মযোগ:ঃ বিশিষ্যৃতে । 


অন্ুুবাদ-_গ্রীভগবান্‌ কহিলেন - সন্যাস ও কর্ম্মষোগ উভয়েই 
মোক্ষপ্রদ ; কিন্তু ইহাদের মধো কর্শ্মসন্্যাস (আসক্তির আশঙ্কায় 
কৰ্্মবৰ্জ্জন ) অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেয়ঃ | 


ব্যাখ।-_এই অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেব সংসারে থাকিয়! কি ভাবে 
কর্শ্ব করিলে কর্মবন্ধন ঘটে ন।, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা এবং ফলত্যাগ- 4 
পূর্বক কর্মকর! ও কর্ণ্মসস্নাসের এক তুলনামূলক বিতর্কের সূচন! 
করিয়াছেন । তাহার মতে, 
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কর্মযোশো! বিশিষ্যতে_জ্ঞানযোগী সল্লাসী অপেক্ষ! কর্মযোগী 
শেষ্ট। কেন? 
শ্রীকৃষ্ণ অতান্ত বাস্তরবাদী (581196) ছিলেন । বর্তমান যুগে 
জল্মাইলে বোধ হয় একজন প্রধান operational researcher বলিয়া 
খ্যাত হইতেন। তিনি জানিতেন যে সকল ( মোক্ষ ) শাস্ত্রের উদ্দেশ্থা 
মোক্ষলাভ, অতএব মোক্ষপ্রদ, তাহাই সর্ব্থা অনুসরণ কর! কর্তব্য | 
এই অনুসরণ যাহাতে স্বভাবজাত ও সহজ হয় সেইরূপ কোন প্রণালী, 
কোন Master method, উদ্ভাবন করিতে পারিলে জীবের পক্ষে 
তাহ! স্বাভাবিক ও সুখপ্রদ হইবে ; এ কারণ গীতায় মুখ্যত বাবহারিক 
বিদ্যা কথিত হইয়াছে। তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) পূর্বসূরীরা যে সব 
প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সব প্রণালী বিশ্লেষণ 
করিয়। মন্তব্য করিলেন, 
এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বৃদ্ধিখোগে ত্বিষাং শৃণু । 
বুদ্ধ! যুক্তে। যয়। পার্থ কর্বন্ধং প্রহাস্যসি ॥ 
নেহাভিক্রমনাশেোহ্ক্তি প্রতাবায়ো ন বিদ্াতে | 
স্বপ্পমপ্যস্য ধর্শস্য ত্রায়তে মহতে!| ভয়াৎ ॥ 


যুদ্ধের বিরুদ্ধে অর্জুন নানাবিধ লোকপ্রচলিত আপত্তি তুলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই সাংখ্যোক্ত আত্মতত্ববিষয় ও তদস্তভু ক্ত সন্ন্যাসীগণের 
বক্তব্য _-আক্মার অবিনাশিত্বং সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন । পরে 
ক্ত্রিয়ধর্শের কর্তব্য, লোকনিন্দার ভয়, রাজ্য বা ষর্গলাভ ইত্যাদি 
বেদোক্ত কামাকর্শ্মের যুক্তির অবতারণ! করিয়া অর্জুনের সম্মুখে 
নিজের বক্তব্য রাখিলেন ; "আসত্মতত্তবে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমাকে 
বল! হুইল, কর্শ্মযোগ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ; এই কর্ণ্মযোগ 
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২২৬ ্রীষতগবদৃণ্টিতা 


বৃদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে ( অর্থাৎ বিচারপূর্বক এই কর্মযোগ ব্যবহার 
করিলে ) কর্মববন্ধন পরিহার করিতে পারিবে । এই কর্মযোগ আরম্ভ 
করিলে বিফল হয় ন! ; ইহাতে প্রতাবায় (বিঘ্ন) নাই । এই ধর্শ্মের 
অল্পমাব্রও মহাভয় হইতে রক্ষা করে।” এইরূপ কর্ম্মযোগ, সহজ 
ভাষায়, পরিণামনিব্বিশেষে স্থভাববিহিত স্ববর্ম্মপালন,* অর্থাৎ নিষ্কাম 
কর্মকরণ। ইহাই গীতার সারমশ্ম। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন 
করিলে জগতে জীবের কন্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন সম্ভব ও সহজ 
হুইয়! জাগতিক সাধারণের পক্ষে সংসারের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ 
সাধিত হয়। তাছাড়। আধ্যাত্মিক জীবনে এই মাগ অনুসরণ করিয়! 
মোক্ষলাভ, পরমাগতিপ্রাপ্তি সত্যই সুলভ । অপর পক্ষে জ্ঞানমার্গে 
মোক্ষলাভ, নির্ববাপপ্রাপ্তি সুহুক্কর, অতীব কষ্টকর । 


৫,১,১ নিত্য সন্যাসী কে? 
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ল্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাজ্ষতি। 
নিৰ্দ্ব ন্ৰো হি মহাবাহো মুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩৷৷ 


‘ অন্বস্ব-- যঃ ন দ্বেন্টি, ন কাজ্ষতি, সঃ নিত্যাসন্নযাসী, জ্ঞেয়ঃ ; 
মহাবাহে!! নিদ্বন্দঃ হি সুখং ( অনায়াসেন ) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে | 


অনুবাদ_ যিনি দ্বেষ করেন না, আকাজ্কাও করেন না (যাহার 
বিরাগ কিংব। অনুরাগের বিষয় কিছুই নাই, অর্থাৎ যিনি নিদ্দন্দি) 
তিনি নিত্যসন্ল্যাসী গণা হন $ -কর্ম করিলেও, তিনি সন্যাসী ; কারণ, 
হে মহাবাহে| ! নিদ্ন্ৰ পুরুষ বন্ধন ( কর্ম্মফলাকাজ্জাজনিত বন্ধন ) 
হইতে সুখে, অনায়াসে মুক্ত হন | 


>| ২৩৯-৪০ 
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ব্যাখ্যা _ন (দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি - কৰ্শ্মের বিষর্টীত সেই কর্ম্মের 
-+ ফলের জয়পরাঁজয়জনিত অভিমান। যিনি এই অভিমান ত্যাগ 
করিতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্মফলের প্রতি খ্বাহার বিরাগ কিংব! অনুরাগ 
বিন্দুমাত্র নাই, যিনি পরিণামনিধ্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন 
করিয়া যাইতে পারেন, তাহাকে কর্ম্মের বিষর্দটাত আঘাত করিতে 
পারে না। এই বিষদাতের আঘাতই জীবের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট 
করিয়া দেয়। আর সমত্ব নষ্ট হইলে বিনাশ অবশ্যন্তাবী ৷ “সমত্বং 
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নিদ্দ্বন্দ্বঃ_-নিত্য নৈমিত্তিক দৈহিক ও জৈবিক আচরণ বাতীত 

কশ্ম করিলে জয় পরাজয় নিশ্চয়ই হইবে। এই জয় পরাজয় সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়ার প্রয়োজন । ওই ওঁদাসীন্য মানসিক সামা 
ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, একারণ নিদ্ব সদ হওয়ারও প্রয়োজন । জয় 

* পরাজয় এই উভয় মনোভাঁবকেই উপেক্ষা করিতে সচেষ্ট হওয়! 
আবশ্যক এবং কিছুকাল সর্ববিষয়ের ফলাফলের সম্বন্ধে এইভাবে 
উপেক্ষা করিতে অভ্যাস করিলে সঠিকভাবে ও সম্যক প্রকারে অর্থাৎ 
ফলত্যাগপূর্বক পরিণামনিধিবশেষে কর্ম্ম করিতে পার! যায়। ইহ! 
কর্মযোগীদিগের অভিজ্ঞতাপ্রসূত । ইহা এক বিরাট operational 
research| এ প্রসঙ্গে মহানির্ধ্বাণতগ্ত্রের নির্দেশ২ স্বরণীয়, “যদ্‌ 
যৎ কৰ্ম্ম প্রকুব্বীত তদ্‌ ত্র্ষণি সমৰ্পয়েৎ”_যে যে কৰ্ম্ম করিবেন 
তৎসমস্ত ব্ৰহ্মকে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে কর্ম্মের জয়পরাজয়জনিত 
অভিমানসম্ভৃত মানসিক বিক্ষিপ্তির অবসান ঘটিয়া ভারসাম্য আসিবে 
আর জীব ক্রমশ: নিদ্দ্দ্্ব হইয়! উঠিবে । এই পদ্ধতিতে সংসারে ও 
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২২৮ শ্রীমত্তগবদূগীতা 
সমাজে জীবের কর্ম্মশক্তির সম্পূর্ণ সদ্ধাবহার হওয়ার সম্ভাবনা এবং 


optimisation of human actions will be assured. ~ 


€,১.২ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল একই ; তবে 
কৰ্ম্মযোগ বিন! সঙন্পযাসলাভ দুঃখজনক 


সাংখাযোগো। পৃথগ্‌ বালা: প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োব্বিন্দতে ফলম্‌ ॥৪॥ স্‌ 
যৎ সাংখোঃ প্রাপাতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে । 

একং সাংখাঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥ 

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহে! দুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ। 

যোগযুক্তে! মুনিব্র্জ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৪॥ 


অন্বস্ব__বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগো পৃথক্‌ প্রবদত্তি, ন তু . 
পণ্ডিতাঃ ; একম্‌ অপি সমাক্‌ আস্থিতঃ ( আশ্রিতবান্‌ সন্‌ ) উভয়োঃ 
ফলং বিন্দতে | সাংখোঃ (জ্ঞাননিষ্টৈঃ ) যৎ স্থানং প্রাপাতে ; ষোগৈঃ 
( কৰ্ম্মযোগিভিঃ ) অপি তৎ গমাতে ; যঃ সাংখাংচ যোগং চ একং 
পশ্যতি সঃ পশ্যতি । মহাবোহে| ! অধযোগতঃ ( কর্দযোগং বিনা ) 
সন্গ্যাসঃ হুঃখম্‌ আপ্ত,২$ যোগযুক্ত: তু মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধি- 
গচ্ছতি (প্রাপ্রোতি )। 


অনুবাদ-_বালকগণ (অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধিগণ ) সাংখ্য (সন্ন্যাসমার্গ ) 4 
ও যোগ ( কর্মযোগমার্গ ) পৃথক বলে, কিন্তু পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন 
না; (কেন না) একটীকে সম্যক্র্ূপে আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল 
পাওয়া যায় । যে অবস্থা (মোক্ষ ) সাংখ্য দ্বারা ( অর্থাৎ কর্ধাসন্ন্যাস- 
দ্বারা ) পাওয়া যায়, তাহ! যোগ ( কর্শ্মযোগ ) দ্বারাও পাওয়া যায়; 
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যিনি সাংখ্য ও ষোগ এক দেখেন ( অর্থাৎ পরিণামে সমান মনে 
করেন ) তিনিই যর্থার্থ দেখেন (অর্থাৎ যথার্থ বোদ্ধ! )। কিন্তু হে 
মহাবাহে। ! অযোগদ্ধার! ( কর্মষোগ বিন!) সন্ন্যাস পাওয়া দুঃখজনক 


(কষ্টকর ) ; যোগ ( কর্দযোগ ) যুক্ত মুনি (সাধক ) অচিরে ব্রহ্গলাভ 
কুরেন। 


ব্যাখ্যব]!--০perationaliy শুদ্ধচেত1 ব্যতীত অপর শ্রেণীর জীবের 
মোক্ষলাভ করিতে আর জাগতিক ব্যাপারে জীবের কর্ম্মশক্তির 
পরাকাঁষ্ঠ। সাধনায়, শীকৃষ্ণে মতে জ্ঞানযোগ অপেক্ষ! কর্মযোগ শ্রেয় । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং সমগ্র গীতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 
কৃষ্ণবাসুদেব academician কিংবা theoretician ছিলেন ন{ । তিনি 
ঘোর বা্তববাদী। তাহার সময় প্রচলিত সাংখাদর্শনের তত্ব সমুহ 
সহজ ভাষায় বিস্তারিত করিয়া তিনি ওই সকল তত্ব অনুসারে 
জীবনযাত্রার পদ্ধতি নির্দারণ করেন, এবং নির্দেশ দেন যে এই পদ্ধতি 
অহুযায়ী জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তাহা হইলে যাহা! শ্রেম্স:, তাহাতে 
মন বসিবে, যা হেয় তাহাতে বিরাগ জন্মিবে। শুধু তাহাই নহে, 
হাতে কলমে কিরূপ অভ্যাস করিলে সহজে এই সকল তত্ত্বের সার _ 
আধ্যাত্মিক জীবনে মোক্ষলাভ আর জাগতিক জীবনে কর্শ্মশক্তির 
পরকাঠাসাধন সম্ভব তয় তাহার এক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ব্যাখান 
অজ্ঞুনের মাধ্যমে জীবলোকে প্রচার করেন। তাহার লক্ষ্য অঞ্জন 
ধাহার স্বধর্শ্মে উৎকর্থ থাকিলেও, যিনি জীবনদর্শনের চরম জ্ঞানে 
পারশ্রম ছিলেন না, যিনি শুদ্ধচেতা নল্‌, এমন এক শ্রেণীর জীবনের 
পরম সার্থকতার (মোক্ষলাভ ও কর্ণ্মশক্তির পরাকা্ঠ। সাধনের ) জন্য 
যে মাগ সর্বাধিক সহায়ক হইতে পারে তৎসন্বন্ধে আলোচনা! করেন। 
তাছাড়া সমাজের যে বিরাট জনগণ অঞ্জন অপেক্ষ! নিয়স্তরের জীব, 


ছু শ্ৰীমন্তগবদ্গীতা 


তাহাদের বিষয়ও তাহার মনে ছিল; সে কারণ এই ব্যাখ্যান কালে 
তাহাদের জন্য উপযুক্ত মার্শ সম্বন্ধেও বিবেচন! করেন। আর এই 
" প্রসঙ্গে নির্দেশ দেন যে মোক্ষ নিশ্চই চরম লক্ষা হইলেও তাহাতে 
পেঁছুবার যে সোপান বর্ণন| করিয়াছেন, তাহার কোনও এক 
পঙ_ক্তিতে উঠিতে পারিলে জনগণও মহাভয় হইতে ত্রাণ পাইবে 
এবং তাহাদের স্বকীয় শক্তির সম্যক ও সঠিক ব্যবহারে ইহলোকে 
যোগ্য স্থান পাইবে । “্স্বল্লমপ্যস্য ধর্্মস্ত ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ।”১ 


সন্ন্যাসস্ত দ্ুঃখাপ্ত,যযোগতঃ _ কর্মধোগ বিন! সন্ন্যাস পাওয়া 
কষ্টকর। এখানে একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন । 
পরম জ্ঞান ও চরম শান্তি পাইতে হইলে ত্যাগী হইতেই হইবে । এই 
ত্যাগ কি করিয়। জীব সহজে লাভ করিতে পারিবে? ইহাই হইল 
প্রধান প্রশ্ন । ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য, সন্ন্যাস দ্বারা ত্যাগ 
সুদৃষ্কর, কিন্তু নিলিপ্ত হইয়! কর্স্ম করিলে সহজেই এই ত্যাগ স্বাভাবিক 
হয়। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরে ইহাই বিশদ ভাবে বলিয়াছেন, 
শ্রেয়ে! হি জ্ঞানমভ্যাসাজ. জ্ঞানাদ্ধানং বিশিষ্যুতে | 
ধানাৎ কর্ম্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনস্তরম্‌ ॥ 
এবং শেষ কথ! অধ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে এ বিষয়ে জ্ঞানী ও 
বিচক্ষণ বক্তিদিগের অভিমত উল্লেখ করিয়া পরে নিজের মত দৃঢ়তার 
সহিত উক্ত করিলেন,৪ 
ঘজ্জদানতপ: কর্ম ন তাজ্যং কার্ধামের তৎ । 
যজ্ঞে দানং তপশ্চৈব পাবলানি মনীষিণাম্‌ ॥ 


ন চিরেণাধিগচ্ছতি-_কর্মযোগযুক্ মুনিরা, সাধকর| অচিরে 
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ব্রক্ষলাভ করেন । এই আশ্বাস বাক্য (তাহার মতবাদ ) শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বার্থহীন ভাষায় অজ্ঞুনের মাধামে জীবলোকে প্রচার করিলেন। 
সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মতাবলম্বীদের প্রতি এইরূপ আশ্বাস বাক্য 
শ্রীমন্তগবদগী তাকে অন্যান্য ধশ্মশান্ত্র কিংবা নীতিশান্ত্র হইতে অন্ত পর্ধ্যায় 
লইয়। গিয়াছে ; এখানেই গীতার প্রাধান্ ও কার্ধাকারিতা | 


&.১.৩ কাহার! কর্ম্মযুক্ত হইয়াও কর্ম্মে - 
লিপ্ত হন না? 


যোগযুক্তো! বিশুদ্ধান্না বিজিতাত্রা জিতেন্দ্রিয়ঃ | 
সর্ধভূতাক্সভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥ 

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে! মন্তেত তত্তববিৎ । 
পশ্যন্‌ শৃন্‌ স্পৃশন্‌ জিঅ্রম্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥৮৷ 
প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃত্বনুস্মিষঞ্লিমিষয়ন্পি । 
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তৃস্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥৯॥ 
ব্ৰহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি যঃ । 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তস! ॥১০॥ 


অন্বস্_-বিশুদ্ধীত্বা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ, সর্বভূতাত্মভূতাত্বা 
(অর্বেধষু ভূতেযু আঠ্মৈকভবদশাঁ ) যোগযুক্ত: (সন্) (কর্ম) কুর্ববন্‌ 
অপি ন লিপাতে। ইন্দ্ৰিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তস্তে ইতি ধারয়ণ তত্ত্ববিৎ 
( পুরুষঃ ) যুক্ত: (সন্‌) পশ্যন্‌, শুখন্, স্পৃশন্‌, জিন্‌, অশ্বন্‌, গচ্ছন্‌ 
স্বপন্‌ শ্বপন্‌, প্রলপন্‌, গৃতুন্‌, উন্মিষন্, নিমিষন্‌ অপি - অহং কিঞ্চিৎ 
এব ন করোমি-ইতি মন্কেত। যঃ ত্রহ্মণি আধায় সঙ্গং তাক্ধা 
কৰ্ম্মাণি করোতি, সঃ অস্তস। ( জলেন ) পথপত্রম্‌ ই পাপেন ন 
লিপ])তে। 


২৩২ ক্রীমত্তগবদৃগীত! 


অন্নুবাদ-_বিশুদ্ধান্া, বিজিতচিত্র, জিতেন্দ্ৰিয়, যাহার আত্ম! 
সর্ববদূৃতের আত্মার স্বরূপ - ( অর্থাৎ যিনি সর্ববপ্রার্ণীর সহিত এঁকাত্ম্য 
বোধ করেন ) এই (সকল শ্রেণীর) রূপ পুরুষ যোগযুক্ত ( কর্শ্ম- 
যোগযুক্ত) হইয়! কর্ম করিলেও ( কর্শ্মবন্ধনে ) লিপ্ত হন ন|| ইন্দ্রিয়গণ 
ইন্দ্রিয়গ্রাহাবিষয় সকলেই নিবন্ধ থাকে এই ধারণা করিয়া ও এইরূপ 
বুঝিয়!, তত্ববিৎপুরুষ কর্ম যোগঘুক্ত হইয়াও দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, 
আন্রাণে, ভোজনে, গমনে, স্বপনে (নিদ্রায়), নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, কথনে, 
ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষেতে - "আমি কিছুই করছি 
ন।”-_এই প্রকার মনে করিবেন ( বুঝিবেন )। যিনি ব্রচ্ছে (সর্বাকশ্ম) 
সমর্পণ করিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম সকল করেন, তিনি জলে 
পদ্মপত্রের ন্যায় পাপদ্বার1 লিপ্ত হন না। 


ব্যাখ্যা কুর্ববন্নপি ন লিপ্যতে _কীহার! কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও 
ক'বফলে লিপ্ত হন না? এর! চারি প্রকারের : বিশুদ্ধচিত্ত, বশীকৃত- 
চিত্ত, জিতেক্দ্রিয় ও সর্বভূতাস্ত্ভৃতাত্মা ৷ বিশুদ্ধচিত্তের স্ব স্ব সুবুদ্ধি- 
বিবেচনা অনুযায়ী স্বচ্ছ মন লইয়া কর্শ করেন, অতএব তাহাদের 
জয়পরাজয়ের প্রশ্ন উঠে না; স্বধর্মানুযায়ী কর্ম করাই কর্তব্য - 
work is worshiP-ইহ| তাহাদের লক্ষ্য, তাহার! শুদ্ধচেত্ত] | 
বশীকৃতচিত্ত ভাহার/, ধাহাদের চিত্ত কোনরূপ বাহিরের চাপে বিকৃত 
হয় ন|; জিতেন্দ্ৰিয় শ্ৰেণীভূক্ত তাহারা, যাহার! কামাদি কোন 
রিপুর দ্বার! দোষদুষ্ট হন ন! । অতএব তাহার! কর্ণবজনিত জয়- 
পরাজয়ের অভিমানে ক্লিষ্ট হয়েন নাঃ এবং বাহার! সর্বপ্রাণীর সহিত 
প্রকাত্মমবোধ করেন তাহাদের পক্ষে .পরাঁজয়ের কোন প্রশ্নই নাই, 
কারণ অন্যের জয়, নিজেতরের জয় --ভাহারই জয়। 


জীবের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে- এই চারি শ্রেণীর মধ্যে কোন 
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এক শ্রেণীভূক্ত কি করিয়া হওয়া যায়? শ্রীকৃষ্ণ পরে? জীবের 
প্রকৃতিস্থ সত্বাদিগুণান্নসারে তাহার ত্যাগ, কর্্ম, বৃদ্ধি, ধুতি” সুখ, 
এবং সামাজিক স্তর ও বৃতি যে স্থিরীকৃত হয় তাহ! বর্ণন! করিয়! 
নির্দেশ দেন,২ “স্বে স্বে কর্মণাভিরতঃ: সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ”। এই 
নির্দেশানুষায়ী কাক্ত করিলে শুধু যে কর্ণ্মবন্ধন খণ্ডণ করা যায় তাহা 
নহে, জীব স্বধৰ্ম্ম দ্বারা তাহার অর্চন| করিয়া তাহার কর্ণ্মশক্তির 
পরাকাষ্ঠলাভ এবং সিদ্ধিলাভ করে। 

যতঃ প্রবৃত্তিভূ‘তানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্‌ । 

স্বকর্শ্মণ। তমভ্ার্চ্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 


অতএব দেখ! যাইতেছে যে গীতাকার সাংখ্য দর্শনের তত্বানুসারে 
জীবন যাত্রার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছেন এবং দ্বার্থহীন স্বচ্ছ ভাষায় 
নির্দেশ দিয়াছেন - এইর্ূপে জীবন যাত্রা নিরূপণ কর, তাহা হইলে 
যাহা শ্রেয় তাহাতে জীব আকৃষ্ট হইবে এবং যাহ! অপকৃষ্ট তাহাতে 
তাহার বিরাঁগ জন্মিবে । 


নৈব কিঞ্চিৎ করো মি- আমি কিছুই করিতেছি ন!। তাহা! 
হইলে জীবের মনে প্রশ্ন জাগিবে-কাজ করে কে? শ্রীকঞ্ণের 
উত্তর, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়সকলেই নিবদ্ধ থাকে, জীবাদ্! 
নিজে কিছুই করেন নাঁ। এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে উপনিষদূনির্ভর | 
কেনোপনিষৎ প্রশ্ন তোলেন-5 

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রতি যুক্তঃ। 

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদস্তি চক্ষৃঃ আোত্রং ক উ দেবে! যুনক্তি ॥ 


মন কাঁহা কর্তৃক চালিত হইয়া নিক্জ বিষয়ের প্রতি গমন করে? 
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২৩৪ শ্ৰীমন্তগবদ্গীত। 


(শরীর অভ্যন্তরে ) প্রথম (প্রধান রূপে বর্তমান) প্রাণ কাহা 
কর্তৃক নিযুক্ত হুইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাহার 
চালনায় লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে এবং কোন্‌ দেবতাই 
বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন ? 

.আর উত্তর দেন,১ যেন বাগড্যুপ্ধতে, যেনাহুর্্মনো মতম্‌, যেন 
চক্ষুংষি পশ্থযতি, যেন আোত্রমিদং শ্রুতম্‌, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ; 
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি ৷ - . 
যাহা হইতে বাকা প্রকাশিত (উচ্চারিত } হয়, যিনি মনকে জানেন 
বলিয়া (ক্রশ্ষবিদেরা) বলেন, বাহার শক্তিতে (লোকে ) চক্ষু- 
গোচর বস্তু সমূহকে দেখিতে পায়, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করান (অর্থাৎ 
জানেন ), যাহার শক্তিতে ভ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে» 
তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে জান। 

শ্রীকৃষ্ণ এই কয়েকটা শ্লোকে প্রথমেই জৈবিক আচরণ সম্বন্ধে 
তত্ববিদূ পুরুষদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তাহারা “আমি 
কিছুই করি ন।”-চিত্তের এই অবস্থা অভ্যাসপূর্ব্বক ইন্দ্িয়গণই -এক 
অদৃশ্য শক্তি দ্বার! স্ব স্ব বিষয়ে প্রবন্তিত আছে -এই ভাব আয়ত 
করেন । পরে সাংসারিক কর্মের কর্তৃত্ব ব্যাপারেও কর্মকর্তার কর্শ্মোডুত 
জয়পরাজয়ের অভিমান ত দূরের কথা, “কোনরূপ কর্মের জন্য আমি 
দায়ী নহি” এই ভাব চিত্তে পুষ্ট করিয়! তুলিলে স্বভাবে পরিণত হইবে, 
এবং জীব কর্শ্ণের বিষ দীতে আহত হইবে না। 


ব্ৰহ্মণ্যাধায় সঙ্গং ত্যত্তু।। কর্ম্মাণি__এই প্রসঙ্গে আর একটী 
প্রশ্ন ওঠে হ মানুষ সঙ্তানে কোনও কৰ্ম্ম বিনা উদ্দেশ্যে করিতে পারে 


2) Mer 
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না। তাহ! হইলে উপরি-উক্ত কর্ম্ম করার যে পদ্ধতির কথ। কৃষ্ণবাসুদেব 
তত্ববিদের জন্য নির্ধারণ করিলেন, তাহার proper imPOrt ( সত্য ও 
সঠিক তাৎপর্ধ্য ) কি? সঠিক তাৎপৰ্য্য হইতেছে _ নিষ্কাম কর্ম । কিন্ত 
নিষ্কাম কর্শের অর্থ লক্ষাহীন কর্শ্ম নহে। নিষ্কামের অর্থ ব্যক্তিগত 
স্বার্থবিহীন। সর্বভূতের ব। বহুজনের মঙ্গল বাভিগত স্বার্থ নহে, 
তাহাই বত্ৰহ্ম-উদ্দেশ্যে ; সুকৃতি দ্দ্ধতির হিসাব না করিয়। পরিণাম 
নিঞ্বিশেষে কৌশলে? অর্থাৎ বিশিষ্ট উপায়ে দক্ষতার সহিত যোগস্থ 
অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত২ হইয়া! করণীয় কর্ম অর্থাৎ স্বভাববিহিত স্বধর্শ্ম- 
পালন ব্রঙ্গ উদ্দেশ্যে সাধন করিতে হইবে । এইরূপ ভাবে কর্ম 
করার পদ্ধতিকে গীতায় কর্্মযোগ বল! হইয়াছে । এ কারণ এই 
সকল তত্ববিদের[ নিয়লিখিত পদ্ধতিতে কর্ম্ম করেন । 


৪.২ এই সকল তন্ববিদের কর্ম্মকরার পদ্ধতি 


কায়েন মনসা বৃদ্ধা কৈবলৈরিন্দিয়ৈরপি ৷ 
যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্ববন্তি সঙ্গং তাক্তাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥ 
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাঘোতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো শিবধাতে ॥১২॥ 
সর্কন্মাণি মনসা সন্নাস্যান্তে সুখং বশী । 
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ববন্‌ ন কারয়ণ ॥১৩॥ 


অন্বয্থ-_যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে সঙ্গং তাক্কা কায়েন, মনসা, বুদ্ধা, 
কৈবলৈঃ ইন্দ্ৰিয়: অপি কর্ম কুর্ববন্তি । যুক্ত: কৰ্শ্মফলং তান্ক। নৈঠিবীং 
শান্তিম্‌ আপ্রোতি ; অযুক্তঃ ( জন: ) কামকারেশ ফলে সক্তঃ €আসক্তঃ 
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সন্ ) নিবধাতে । বশী (জিতচিত্ত:) দেহী (জনঃ) সর্ববকর্শাণি 
মনসা সন্নাস্া নবদ্বারে পুরে (দেহে ) (স্বয়ং) ন এব কুর্ধন ন এব 
কারয়ন্‌ ( প্রবর্তয়ন্‌ ) সুখম্‌ আস্তে । 


অন্ুুবাদ-_-( এই নিমিত্ত ) (কর্ম) যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য 
আসক্তি তাগ করিয়া কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি 'ও ( কর্্মাভিনিবেশ 
শূন্য ) ইন্দ্রিয়গণের দ্বার! কর করিয়া থাকেন। (এই হেতু ) যোগে 
সমাহিত (পুরুষ ) কর্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিক ( নিষ্কাম কর্ধ-নিষ্ঠা 
সম্ভুত ) শান্তি পান ; অযুক্ত (পুরুষ ) (ঈশ্বরনিষ্ঠ বিমুখ ) কামনা- 
জনিত কার্ধা দ্বার৷ ফলে ( কর্ম্মসিদ্ধি বিষয়ে ) আসক্ত হইয়া (কর্মে) 
আবদ্ধ হয়। (এবং ) ইন্ড্রিয়সংযমী বাক্তি সর্বব কর্তা মনের দ্বার! 
সন্নান্ত করিয়! ( আত্মাকে নিলিপ্র বুঝিয়া ) নবদ্ধার বিশিষ্ট (২ চক্ষু, 
২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ ) দেহে স্বয়ং কিছু না করিয়া 
এবং ( অন্যদ্বার! ) কিছু না করাইয়! (আত্মা নিজে কিছু করেন না 
বা করান না, এই বুঝিয়! ) সুখে বাস করেন । 


ব্যাখ্যা পূর্বে জৈবিক আচরণের বিষয় আলোচনা করিয়া 
সমাজ ও সংসারে থাকিয়া কির্সপভাবে কর্ম করিলে কর্মফলের বন্ধন 
হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহ! শ্রীকৃষ্ণ এখন নির্ধারণ করিলেন | 

কৰ্ম্ম করিতে হইলে operationally end-product ( প্রতোক 
কর্মেরই কর্মকর্তার নিকট একটা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন থাকে ) সম্বন্ধে 
(১) সুনিন্দিষ্ট একটী ধারণা করিয়া, তত্প্রাপ্তির জন্য (২) পরিকল্পনা 
করিতে হয় এবং (৩) পরিকল্পনার পর সঠিক ভাবে ধাপে ধাপে কান্ধ 
করিলে, সমগ্র কর্ম্মটীর সমাপ্তির পর ফলপ্রাপ্তি ঘটে (end-product 
is achieved) এই কর্ম্পদ্ধতিতে দেখা যাইতেছে যে বৃদ্ধি 
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মন ও শরীরের প্রয়োজন | বুদ্ধি উদ্দিষ্ট বন্ত ( ed product-এর ) 
পরিকল্পনা করে এবং মন ও শরীর তাহ। কাধ্যে পরিণত করে। 
পরিকল্পনানুষায়ী সম্পাদন! ঠিক ভাবে হইলে end-product-এর 
সৃষ্টি হয়। ইহাই স্থুলভাবে কর্ণ্মফলের উৎপত্তি এবং ইহার উদ্দেশ্যে 
জীব কর্শ্ম করিতে সচেষ্ট হয় ও কর্ম করিয়! থাকে । 

সকলেই জানেন “প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোহপি ন প্রবর্ত্ততে” ; 
অতএব প্রতোক কর্খবকর্ত। €০৫-০:০৭এ০৮এর দ্বার! লুক্ধ হইয়। কর্শ্মে 
প্রবপ্তিত হন এবং কর্্মফলে আটকা পড়িয়া এক প্রলয়কারী গোল- 
যোগের আবর্তে পড়িয়া যান । তখন সেই আবর্তনীর মধ্য হইতে উত্তীর্ণ 
হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে । অথচ “ন ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য- 
কর্মকৎ” । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কর্দকরার এমন এক 
কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে যাহাতে পুরুষের! পরিকল্পিত কর্ম্মও 
করিবে অথচ আবর্জনীর মধ্য পড়িবে না। শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটা শ্লোকে 
সেই কৌশল ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, “ফলত্যাগ পূর্বাক মন, বুদ্ধ: 
শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ছ্বার। কর্শ করিবে এবং নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম 
সম্পদন। পূর্বক “তৎ সৰ্ব্বং ভগবচ্চরণে 'সমপিতমস্তু” অর্থাৎ ফলে কৰ্শ্ম- 
কর্তার কোন অধিকার নাই-“ম! ফলেষু কদাচন” - এই ভাবে ভাবিত 
হইয়া কর্ম করিবে ।” এইরূপ অভ্যাসের ছুইটী বিশেষ ফল হয়। 
operationally কর্মকর্তার সমস্ত নিষ্ঠা ও শক্তি কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত 
হওয়ায় কর্শ্মফলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবন! এবং তাহাতে 
জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন সম্ভব হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে “এফল 
কিন্তু আমার প্রাপ্য নহে” - এই ভাব নিরন্তর অভ্যাসের ছানা কর্- 
সন্নাসের মনোরৃত্তি উদ্ভব ও বৃদ্ধি পাইবে । এই প্রক্রিয়ায় কর্মের 
আসল বিধর্টাত একেবারে তোতা! হইয়া যাইবে এবং কর্মকর্তার 
কর্দের ফলের অভিমানও দূর হইবে । আর 
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শীন্তিমাপ্পোতি লৈষ্তিকীম্‌__এই কৌশল অনুযায়ী কর্খ করিলে 
নৈঠিকী শান্তি পাওয়া যায়, এবং এইরূপ অভ্যাসের ফলে, 
“সুখং বশী,” বশীকৃতচিত্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে 
জিতচিত্তমনের দ্বার! ( অর্থাৎ বিচার পূর্বক ) কর্মফল ত্যাগ করিয়া, 


নবদ্বারে পুরে দেহী-_নবদ্ধারবিশিষ্ট দেহী হওয়া সত্বেও 
যোগী সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়, 
ইন্্রিয়সংযমী বাক্তি সর্ববকর্ম মনের দ্বারা সন্রান্ত করিয়!, আত্মাকে 
নিলিপ্ত বুঝিয়। নবদ্ধারবিশিষ্উ দেহে. স্বয়ং কিছু ন! করিয়া এবং 
অনুদ্ধার| কিছু না করাইয়া অর্থাৎ আত্ম নিজে কিছু করেন না! বা 
করান না, এই বুঝিয়া সুখে বাস করেন । 


&.৩ জীবের প্রকৃতিই ফলের উৎপাদিক1; 
পাপপুণ্যবোধ প্রক্কৃতিরই ধর্ম 


ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্যু সৃজতি প্ৰভুঃ । 

ন কর্মাফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪॥ 

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ৷ 
অজ্ঞানেলার্তং জ্ঞানং তেন মুহ্যত্তি জন্তবঃ ॥১৫॥ 


অন্বপ্র_ প্রভূ: (ঈশ্বরঃ) লোকস্য কর্তৃত্বং ন সৃজ্জতি, কর্শ্মাণি চ 
(ন), (তথ!) কৰ্ম্মফলসংযোগং (চ) ন (স্জয়তি ); স্বভাবঃ তু 
প্রবর্ততে। বিভুং কস্যচিৎ পাপম ন আদতে ( গৃহ্কাতি ), সুকৃতিং 

* চন এব ; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্‌ আর্তম্‌ ( আচ্ছাদিতং ) ; তেন ( হেতুনা ) 
জন্তুবঃ ( জীবাঃ ) মুহৃন্তি । 
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অন্তুবাদ-__প্রভু ( নবদ্বারপুরের অধিপতি আত্ম! ) লোকের কর্তৃত্ব 
সৃষ্টি করেন না, কর্মও সৃষ্টি করেন না, কর্শমীফলসংযোগও সৃজন করেন 
ন|; জীবের স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়। বিভু (সর্বব্যাপী পরমাত্ম! ) 
কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না; পুণ্য ও গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানন্বার! 
জ্ঞান আর্ত ( আচ্ছাদিত ) থাকে; সে কারণ প্রাণিগণ মোহগ্রন্ত 
হয়। 


ব্যাখ্য।__গুরভূঃ_ আন্মাই যে ঈশ্বর ইহা উপনিষদ্‌ নিশ্চিত করিয়া 
বলেন “তিনি রাজার ন্যায় এই একাদশদ্বার বিশিষ্ট পুরসদৃশ দেহে 
অবস্থিত আছেন ।”১ শ্রীকৃষ্ণ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে একথ। বলিয়াছেন |২ 
তিনি পুরস্বামী আত্মা। 


ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি স্থজতি-_এই দুইটা শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম 
ও কর্মফল সম্বন্ধে জীবাক্সার £২০1৪ কি তাহার বাখ্যান করিলেন এবং 
এই প্রসঙ্গক্রমে সংসারে ও সমাজের সাধারণ জীবের সদাপ্রচলিত 
ধারণা যে কি তাছাও পরিষ্কার করিয়া বিচার করিলেন । 


সাধারণ জীব কর্ম করিয়া তাহার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিজেই গ্রহণ 
করে এবং যে পর্য্যন্ত কৃতকর্মের ফল জীবের মনোমত হইতে থাকে 
সে পর্য্যন্ত তাহার কর্মের কর্তৃত্ববোধ পুর্ণমাত্রায় বজায় রাখে । কিন্ত 
কর্মে জয় না ঘটিয়। কৃতকর্মের ফল অন্তন্বপ হইলে কিংবা সম্পুর্ণ 
পরাজয় ঘটিয়|। পযুর্ণাদস্ত হইলে, এই সকল জীব বলিতে থাকে 
প্ট্রীভগবান্‌ যাহাঁকে যেরূপ কর্ম করান, সে সেই রূপ কর্ম করে; 
ইহাতে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই। এই সকল কর্ম করিয়া সে নৃতন 


১। কঠো! ২২1১ ২{ ১৮৬১ 


২৪০ শ্রীমন্তুগবূগীতা 


কৰ্ম্ম সৃষ্টি করে ন!, অতএব কর্খ্জনিত পাপ-পুণা-ফল-দংযোগ তাহার 
ঘটে না। এ সমস্তই বিভু করান এবং বিভুই এই সকল কর্শ্মফলের 
ভোক্তা । সে নিজে তাহার হাতের পুতুল এবং সম্যকভাবে “নিমিত্ত- 
মাত্র" । পরাজয়জনিত ক্ষয় ক্ষতি পূরণ হইবার পর পুনরায় সে নিজ 
মুত্তি ধারণ করে এবং স্বীয় কর্মের কর্তৃত্ব ও কর্শ্মফলের ভোত্কৃত্ব নিজেই 
গ্রহণ করে। 

সাধারণ জীবের কর্ণ্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে উপ র-উক্ত বিশ্লেষণে দেখা 
যায় যে এই ব্যাপারে তাহার ধারণা স্বচ্ছ নহে। জয়ী হইলে জীব 
নিজেকে কর্ত। মনে করে, কিন্তু সে জানে না যে নবদ্বারপুরের অধিপতি 
আত্মা কর্ত। নহেন; কর্্ম বা কর্মের সঙ্গে ফলের যে সম্বন্ধ তাহারও 
তিনি উৎপাদক নহেন । জীবের প্রকৃতিই কর্ম করে এবং কর্ণ্মফলের 
উৎপাদিকা। আর পরাজিত হইলে কিংবা অপকর্ম করিলে বিভুই সব 
কিছু করেন এবং এই সমস্ত কর্মের ফলেরই বিভুই ভোক্ত! - জীবের এই 
রূপ মানসিক বাবহার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । কারণ বিভুর নিকট, পরমাত্মার 
কাছে বিহিত কর্ণ্ম ও অবিহিত কর্ট্বের বৈষম্য নাই, যেমন নাই পাপীর 
ও পুণাবানের বৈষম্য । পাপ পুণ্য বোধ জীবের প্রকৃতির ধৰ্ম্ম । 
অজ্ঞানবশতঃ জীব আত্মাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ম, কর্মফল, পাপ, পুণ্য 
ইত্যাদি আরোপ করে| সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি জানে না যে আত্ম! 
কেবল organisation সৃষ্টি করেন, তাহাতে বিশ্বের সকলেই সূত্রে 
মণিগপাঃ ইব”৯ নিযুক্ত ; সেই ০rganiগatio০৷ একটা বিশেষ পরিধির 
মধ্যে, একটা বিশেষ 5১5% অনুযায়ী কাজ করে। আত্ম! কিছুই 
করেন না। সেই ০৪৪ani5a৮০৷ ওই পরিধির মধ্যে, ওই বিশিষ্ট 
৪55:50১-এর অন্তর্গত থাকিয়া ৪০:০7০৪০; আত্ম দ্ৰষ্টা আর সেই 


৮ 1 


কর্মসন্গ্যাসযো ২৪১ 


দৃষ্টি ৫১০৪১ যোগান, শক্তি দেন। সাধারণ জীব মনে করে যে মেই-ই 
সব, সকল বিষয়ে কর্ত। । ইহাই তাহার ভ্রম । আধুনিক কালে giant 
electronic computor এর ন্যায় জীব কাজ কার। এই সকল 


computor system-মনুযায়ী কাজ করে ; তাহার বাহিরে যাইবার 
ক্ষমত! থাকে ন|। 


শ্রীকৃষ্ণ পরে৯ এই কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন, 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙবক্কে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং ওণসঙ্গোহস্য সদসৎযোনিজন্মসু ॥ 
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্ত| মহেশ্বরঃ । 
পরমাজ্সেতি চাপৃযুক্তে। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পর: ॥ 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ । 
সৰ্ব্বথা! বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ 


পরমেশ্বর (বিভু) একবার তাহার স্ব-ইচ্ছায়, স ইর্মীল্লোকানসৃজতং 
_ বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করিবার পর তাহাদিগকে 
পুনরায় বিনাশ না করা পর্য্যন্ত সেই সকল জীব স্ব স্ব স্বভাববশে 
অবশ হইয়| নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্ধ্য করিতে থাকে ।» ইহার 
কোন অন্তথা হইতে পারে না বা হয় না। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুর্ববেইঃ 
বলিয়াছেন যে সাধারণ প্রাণিগণ যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়। 
থাকে, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন । আর 
তিনি নিজে সৃষ্টজীবকে বিনাশ ন! করা পর্য্স্ত সাংখোর পুরুষের ন্যায় 
নিন্ধিয় দর্শক হইয়া থাকেন এবং অফ্টা হিসাবে তাহার নিজের ভূমিক! 


৯1 ১৩/২২-২৪ ২ এত ১১ ৩। ৯৭-৮ ৪1 ৩০৩৩ 


১৬ 


২৪২ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


সম্বন্ধে এই ছুই শ্লোকে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। আর মন্তব্য 
করিলেন £ 


&.৪ কোন্‌ জ্ঞান আদিত্যব পর্মাত্সাকে 
প্রকাশ করে? 


জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মন: | 
তেষামাদিতাবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥১৬৫ 
তদৃবুদ্ধয়ভ্দাআবানস্তন্লিষ্টান্তৎপরায়ণাঃ । 
গচ্ছস্তাপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিধৃতিকল্মষাঃ ॥১৭॥ 


অন্থন্ব_তু আত্মন: জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তেষাং 
তৎ, জ্ঞান আদিতাবৎ পরং প্রকাশায়তি । তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, 
তন্লিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ (জনা: ) জ্ঞাননির্ধূতকল্মযাঃ ( সম্তঃ ) অপুনরা- 
কৃতিং (ন পুনর্দে হসন্বন্ধং ) গচ্ছপ্তি । 


অন্ুবীদ-কিস্ত আত্মজ্ঞানদ্বারা ধাহাদের এই অজ্ঞান বিনষ্ট 
হইয়াছে, তাঁহাদের প্র জ্ঞান (পূর্বশ্লোকোক্ত অজ্ঞানদ্ারা আন্ত 
জ্ঞান) আদিত্যবৎ পরমাত্নীকে প্রকাশ করে। তাহাতে যাহার! 
বৃদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন (অর্থাৎ ফাহাদের বুদ্ধি ঈশ্বর-অভিমুখিনী ) 
তাহার সহিত খ্বাহারা একাত্বা, তাহাতে হবাহাদের নিষ্ঠা, তিনিই 
ধাছাদের আশ্রয়, তাহার! জ্ঞানের দ্বার] ধৌতপাপ হইয়া পুনরাবৃত্তি 
(পুনর্জন্ম ) পান না। 


ব্যাখ্যা_ভ্ঞানেন তু -কিন্তু ধাহার৷ সমাক্‌ জানিয়াছেন যে 
আত্ম! কর্ত। নহেন, কর্্দের বা কর্ণ্মের সঙ্গে ফলের যে সম্বন্ধ তাহারও 


কর্ম্মসন্রাসযো ২৪৩ 
উৎপাদক নহেন, প্রকৃতিই একমাত্র উৎপাদিকাঁ, তাহাদের নিকট 
পরমাত্ম। আদিত্যবৎ প্রকাশিত হন। অভ্যাসের দার! জৈবিক কর 
যেমন স্বয়ংক্রিয় হইয়! যায় এবং জীবাত্পার নিকট সেই সকল কর্ণ্মের 
কর্তৃত্ব একেবারে লোপ পায়, তদ্রপ এই সকল কর্ম্মকুশলীদিগের 

ংলারযাপনের কর্শ্মগ্ুলি যে প্রকৃতি সম্পাদন করে, তাহার! 
সর্ববপ্রকারে নিক্রিয়, তাহ। উপলব্ধি হওয়ায় কর্্মকর্তৃত্ব, কর্শ্মফলসংযোগ, 
কর্মোডুত পাপ-পুণ্য-বোধ দূরীভূত হইয়! যায় । 


শাচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং - আর এই জ্ঞান হওয়ায়, তাহাদের সমস্ত 
মোহ দূর হইয়া এই সব জিতচিত্তগণ “অপুনরাবত্তি” প্রাপ্ত হয়েন। 
অতএব দেখ। যাইতেছে কৰ্শ্মানুষ্ঠানে কোন ব্যত্যয় ঘটে না এবং কর্ম্ম- 
ত্যাগও ফলতাাগপূর্ব্বক কর্ানুষ্টানে কোন পার্থক্য নাই। এই সকল 
জিতচিত্তেরা “'নরমি” অথবা "অক্রিয়” নহেন। তাহারও সন্ন্যাসী 
এবং যোগী । পরবর্তী এগারোটী শ্লোকে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্‌ কাহার! _ 
সেই প্রশ্নের উত্তরে - শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই দৃঢ়তার সহিত পুনরুক্তি 
করিলেন £ 


«.৭.১ ব্ৰহ্মবিদ্‌ কাহার? 


বিগ্ভাবিনয়সম্পন্লে ব্রা্গণে গবি হস্তিনি । 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা: সমদশিনঃ 1১৮॥ 

ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো। যেষাং সামো স্থিতং মন: | 
নির্দোষং হি সমং ব্ৰহ্ম তশ্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঁঃ ॥১৯॥ 
ন প্রহৃস্তেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদৃবিজেৎ প্রাপ্য চাশ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ে! ব্ৰহ্্বিদ্‌ ব্ৰহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥ 


নি 


বাহুস্পর্শেষসক্তান্ব! বিন্দত্যাত্বনি যং সুখম । 

স ব্রক্গযোগহযুক্তাত্বা সুখমক্ষয়মশ্রুতে ৪২১৪ 

যে হি সংস্পর্শজ| ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। 
আদ্বস্তবস্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বৃধঃ 1২২৪ 
শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ,ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ । 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নর: ॥২৩৷ 
যোহস্তঃদুখোহস্তরারামন্তধাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ | 

স যোগী ব্রঙ্গনির্বাণং ত্ৰহ্মভূতোংধিগচ্ছতি ॥২৪॥ 
লভস্তে ব্ৰহ্মনির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ | 

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্্ানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥ 
কামক্রোধবিষুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌ । 
অভিতো ব্রচ্মনির্ধবাণং বর্ততে বিদিতান্ননাম্‌ ॥২৪॥ 
স্পর্শীন্‌ কৃত্বা বহির্ববাহ্াংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ | 
প্রাণাপানৌ সমে কৃত্বা নাসাভাত্তরচারিণৌ ॥২৭॥ 
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুনিরনোক্ষপরায়ণঃ । 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধে| যঃ সদ! মুক্ত এব সঃ ২৮1 


জন্বস্ - বিঘ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে শ্বপাকে চ. গবি, হপ্তিনি, 


শুনি চ এব, পণ্ডিভাঃ সমদশিনঃ ( ভবস্তি ); যেষাং মনঃ সায্যে 
( সমত্বে ) স্থিতং, তৈঃ ইহ (সংসারে ) এব সর্গঃ (সংসার: ) জিতঃ ; 
হি (যন্যাৎ) ব্ৰহ্ম সমং নির্দোষং চ, তশ্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ। 
স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়: (জ্ঞানী ) ব্ৰহ্মবিৎ ব্ৰহ্মণি স্থিতঃ (সন্‌) প্ৰিয়ং 
প্রাপা ন প্রহ্ৃস্তোৎ, অশ্রিয়ং প্রাপ্য চ ন উদ্বিজেৎ । বাহাস্পর্শেষু 
( ৰান্তেন্দৰিয়বিষয়েযু ) অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং ( তৎ ) বিন্দতি, সঃ 
্র্ষযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম অশ্ন_তে। হে কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ 


কর্খসন্্রাসযোগ ২৪৫. 


(সুখানি ) সংস্পর্শজাঃ ( বিষয়জাঃ) তে হি দুখেষোনয়ঃ (ছুঃখস্যৈব 
কারণভূতাঃ) এব, (তথ। ) আগ্যন্তবস্তঃ চ, বৃধঃ (বিবেকী ) তেষু 
(সুখেযু ) ন রমতে । যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক কামক্রোধোভ্তবং বেগং 
ইহৈব (উত্তবসময়ে এব ) সোঢ়ুং ( প্রতিরোদ্ধ,ং ) শরুোতি, সঃ (নরঃ ) 
যুক্তঃ ( সমাহিতঃ ) সঃ ( এব ) নর; সুখী । যঃ অস্তঃসুথঃ, আস্তরারা ম$, 
তথ| যঃ অন্তর্জোতিঃ এব, ব্রহ্ধভূতঃ সঃ যোগী ব্রচ্ছনির্বাণম্‌ অধি- 
গচ্ছতি। ক্ষীণকল্মঘাঃ (ক্ষীণপাপাঃ ), ছিয্নদ্বৈধাঃ (বিনষ্টসংশয়াঃ ) 
যতাত্মনঃ (সংযতচিত্তাঃ), সর্ববভূতহিতেরতাহ খষয়: ( সম্যগ্দশিনঃ ) 
ব্রহ্মনির্ববাণং ( মোক্ষং ) লভস্তে । কামক্রোধবিধুক্তানাং, যতচেতসাং 
সংষতচিভ্তানাং ) বিদিতাক্সনাং (জ্ঞাতাত্বতত্বনাং ) যতীনাং অভিতঃ 
( ত্বরাস্তিতঃ ) ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে । বাহ্তান্‌ স্পর্শান্‌ বহিঃ কৃত্বা, 
নাসাভান্তরচারিনৌ প্রাণাপানৌ। সমে কুত্বা ভ্রবোঃ অন্তরে চক্ষুঃ 
( কৃত্বা) চ এব, যতেক্ত্রির়মনোবৃদ্ধিঃ, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ ( অন্‌), 
যঃ মুনি: মোক্ষপরায়ণঃ ( ভবতি ), সঃ সদ! এব মুক্তঃ । 


অন্ুুবাদ-পশ্ডিতগণ বিগ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্ৰাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, 
হত্তিতে, কুকুরে পর্য্যন্ত তুল্যর্ূপ দেখেন । ধাহাদের মন সৰ্ব্বত্ৰ সমভাবে 
অবস্থান করে, তাহারাই জীবিতাবস্থাতেই সংসার জয় করেন ; যেহেতু 
তাহাদের মন ব্রক্ষের সমান দোষস্পর্শহীন, অতএব তাহারা ব্রহ্ষেই 
অবস্থান করেন । স্থিরবৃদ্ধি, অসংমূঢ় (জ্ঞানী) ও ব্রক্মবিং ব্যক্তি 
ব্ৰচ্ষে অবস্থান করিয়। প্রিয়বন্ত পাইয়া আনন্দিত হন না বা অপ্রিয়বস্ত 
লাভে উদ্বিগ্ন হন না। বাহাবিষয়ের স্পর্শে ( ইন্লিয় দ্বারা অনুভবে ) 
যিনি অনাসক্তচিত্ত, তিনি অস্তঃরণে শাস্তি সুখ অসীম ভাবে অন্থভব 
করেন, শেষে তিনি ব্রক্ষযোগযুক্ত অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। ছে কোৌন্তেয় ! 
যে সকল তোগ (সুখ ) বাহাবিষয়ের সংস্পরশর্জনিত ( ইন্ড্িস্বগ্রান্ত ) 


২৪৬ শ্রীমত্তগবদ্‌গীতা 

তাহারা দুঃখের কারণ এবং আদি-অন্ত-বিশিষ্ট ( অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী )১ 
পণ্ডিতগণ সে সকলে রত হন না । যিনি শরীরমোচনের পূর্ব ( অর্থাৎ 
জীবদ্ষশাতেই ) ইহলোকে কাম-ক্রোধোপ্তব বেগ (চরিতার্থ করার 
প্রবৃত্তি, 19 ) সহ্য করিতে পারেন ( অর্থাৎ শান্ত করিতে পারেন ), 
তিনিই সমাহিত যোগী, তিনিই সুখী । যিনি আপন অস্তঃকরণেই 
সুখী (বাহা বিষয়ের অপেক্ষ! রাখেন না), আপনাতেই পরিতৃপ্ত, 
এবং যিনি অন্তরে উদ্ভাসিত (যিনি ইন্দিয়ের সাক্ষ্যে নির্ভর ন! করিয়া 
সমস্ত বিষয়ের ষথার্থা নিজ মনে নিন্মপিত করিতে পারেন) সেই 
যোগী ব্ৰহ্মভূত (ব্রহ্মের সহিত একীভূত ) হইয়! ব্রহ্নির্বাণ পান। 
এবং নিস্পাপ, সংশয়বিহীন, সংষতচিও, সর্ববভূতহিতেরত, আত্মদর্শী 
খখিগণ (তন্বদশিগণ ) ব্ৰহক্মনিৰ্ববাণ লাভ করেন। আর কামক্রোধ- 
বিযুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞানী যতিগণের ত্বরায় ব্রঙ্গনিরর্বাণ ঘটে ; 
এবং বাহ্বিষয়ের অনুভূতিরোধ করিয়া ( বাহৃবিষয়ের স্পর্শ বাহিরে 
রাখিয়! ) চক্ষু (দৃষ্টি) ভ্রদ্য়ের মধ্যে রাখিয়া, নাসার অভ্াত্তরে 
বিচরণকারী প্রাণ অপান বাষুকে সম (কুম্ভক ) করিয়া যে মুনি 
ইন্স্রিয়-মন-বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ এবং খাহার 
ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে, তিনি সদাই মুক্ত । 


ব্যাখ্য।__পণ্ডিতাঃ সমদর্রিনঃ _ ইহ উপনিষদের পুনরুক্তি ; 
কারণ ধাহার! জানেন, 
ওঁ আত্ম! বা ইদমেক এবাশ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ ॥ 
স ইয়াল্লোকানসুজত : 
তাহাদের পক্ষে এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন 
কর! অসম্ভব । কিন্তু এই প্রসঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিজীবীর্দের কেহ কেছ 
“্সমদরশিনঃ” বলিতে বোঝেন যে পণ্ডিতগণ বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে» 


কশ্মসন্ত্যাসযোগ ২৪৭ 


চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে সমভাবে ল্লীতিভাবাপন্ন ; তাহারা 
আরো! বলেন সমস্ত পরিদৃশ্থমান পদার্থপুঞ্জ এক হইলে সৃষ্টির সার্থকতা 

কোথায় ? পার্থক্য আছে বলিয়া সৃষ্টি। অতএব উপনিষদের মন্ত্র 

“ইঞ্লালোকানসৃজত", বন্থবচন বাবহৃত হইয়াছে । সে নিমিত্ত ইহাদের 

মতে জীবাত্মার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আধার তুলামূলা নহে । এইক্লপ 

যুক্তি ভ্রমাত্মক বলিয়া! মনে হয় ; কারণ ০০০/৪১: দেখিলে অর্থাৎ এই 

শ্লোকের পূর্বের ছুটা শ্লোক? বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীরুঝঃ 

সেই সকল সৌভাগাবানদিগের বিষয় বিচার করিতেছেন, ধাহার] 

তাহার (পরমাত্মার ) সহিত একাত্ব।। এই প্রকাত্মভাবের উদ্দাহরণ 

হিসাবে বিদ্বাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য “ইতর” জীবের উল্লেখ 

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় মন্তবা যে ইহার! সকলে তুলামুল্য অতএব 

সমদৃষ্টির দাবিদার | They are of equal importance and as 

such they claim equal treatment ; তুলামুলা বলিয়! সমপ্রীতি- 
ভাজনের দাবি । এ ছাড়া এই আলেব্যে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতে চাহেন 
যে যদিও সৃষ্টির শেষে জগতের নাম ও রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দার! 

জগৎ অনেক শব্দের বাচা ও অনেক জ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, তথাপি 

যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন তাহা। সবই এক ও অভিন্ন। অন্য কথায় ইহাই 

প্রখ্যাত অদ্বৈতবাঁদ, ইহাই “একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাদের এক সংশয়হীন 
ব্যাখ্য। | 


যেষাং সাম্যে স্ফিতং মলঃ-জয় পরাজয় প্রভৃতি পরস্পর 
বিরোধী অবস্থা সংসার ও সমাজে মানবের চিত্তের ভারসামা নষ্ট 
করে ; কিন্তু এই তত্বজ্ঞান, যে ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্বাত্র সমভাবে আছেন, 
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২৪৮ শ্ৰীমস্তগব্দ্‌ 
তাহাদের এই ভারসামা রক্ষা করিতে সহায়তা করে এবং তাহার! 
ইহলোকে, সংসারে সতা জয় লাভ করেন। 


ন প্রনহৃয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য -এ লক্ষণ সম্ভব হয় তীাহারই, 
যিনি “সামোস্থিত”" | সাংসারিক জীবকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে, 
«প্রিয় ও অপ্রিয়” ) কারণ প্ত্রহ্ষণি স্থিতের” নিকট দ্বৈত, পরস্পর- 
বিরোধী অবস্থা থাকিতে পারে নাঃ তীহার পক্ষে “নান্যৎ 
কিঞ্চনমিষৎ |” 


স্বখমন্ষয়মশ্গ,তে__অক্ষয় সুখ ভোগ করেন । ইহা এক বিরাট 
গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছে । যেখানে প্রিয় নাই, অপ্রিয় নাই; 
বাহার নিকট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুকুর এবং চণ্ডাল এক ; যিনি 
প্ব্রক্মণি স্থিত,” তাহার নিকট অক্ষয় সুখ আকাশ পুষ্পের ন্যায় অলীক, 
এক সোনার পাথর-বাটা। কিন্তু গভীর ভাবে চিস্তা করিলে বুঝা 
ঘাইবে কৃষ্খবাসুদেব অর্জুনের মাধ্যমে জীবকে বলিতে চাহিতেছেন যে 
জ্ঞানযোগে সাংখ্যসন্নাসীরা আসক্তির আশঙ্কায় কর্শ্ম পরিহার করেন, 
জনসাধারণের সহিত সংশ্রব রাখেন না তাহাদের অনুষ্ঠান মানসিক 
প্রক্রিয়া, কেবল তপস্যা - যাহার দ্বার! ব্রহ্মলাভ ' করিতে পারেন। 
আর ব্রন্ষলাভে অনস্ত ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সুখ | পক্ষান্তরে কর্ম্মষোগী 
বহুকার্ধো বাপৃত থাকিয়। জনসাধারণের সহিত তাহার বাবহার যুক্ত 
রাখেন। তিনি সাধারণ লোকের সন্মুখে সহজসাধ্য হিতকর আদর্শ 
নিজের আচরণ দ্বার! স্থাপন করেন। তিনি ”লোকসংগ্রহচিকীষু”৯ 
অর্থাৎ লোকরক্ষা বা লোকহিত করিতে চাহেন। তিনি কেবল 
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রত 

নিজেরই উন্নতি করেন না, “যোজয়েৎ সর্ধকর্্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ 
সমাচরন্.৮১ যোগপরায়ণ হইয়া সর্ববকর্শ্ম সমাচরপ করিয়া লোকসেবা 
করেন। তীহার অনুষ্ঠান কেবল মানসিক ব্যাপার নহে, তিনি 
“ইন্দিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমারভতে””ৎ 
মনের দ্বারা! ইন্দ্রিয়ের প্রভাব সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্শ্মেন্সিয়ের 
দ্বারা অর্থাৎ হাতে কলমে কর্ণ্মযোগ অনুষ্ঠান করেন । কর্ম্মযোগী এই 
দিক দিয়া অসামাজিক জ্ঞানষোগী সন্ন্যাসী হইতে পৃথক ; তিনি 
কৰ্ম্মযোগী, সামাজিক গৃহী, তথাপি নিলিপ্ত। তিনি নিত্যকর্্ম করিয়াও 
বাহিরের বিষয়ে আসক্ত হন না এবং পরিণামনিব্বিশেষে স্বভাববিহিত 
স্বধশ্শপালন করিয়া পরিশেষে ব্রক্ষযোগঘুক্ত অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। 


ন তেষু রমতে বুধঃ _ পণ্ডিতগণ ক্ষণস্থায়ী ইন্ডিয়গ্রাহা ভোগে 
রত হন না। প্রবাদ আছে, “মারি ত গণ্ার, লুটি ত ভাশার ; ছু চা! 
মারিয়া হাত গন্ধ করি না।” পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুখ্যত, গীতায় 
বাবহারিক বিদ্যাই কথিত হুইয়াভে । জীবন যাত্রার পদ্ধতি নির্ধারণ 
করা হইয়াছে । যাহাতে জনসাধারণ শ্রেষ্টজন প্রদশিত ও আচরিত 
আধদর্শান্ুষায়ী জীবন যাপন করিয়া সংসারে স্বস্তি, সুখ ও শাস্তি সহজে 
লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারই এক পরিপূর্ণ ব্যাখ্যান। ইহাতে 
সকল জীবের কর্্মশক্তির পরাকাঁ্ঠা সাধনও সম্ভবপর হইবে। 
“বিষয়জাত সুখছুঃখের কারণ বলিয়। কর্্দতাগ করিও ন! ; পক্ষান্তরে 
এমন কোঁশল অবলম্বন করিয়া কাক্গ কর যাহাতে তোমার কর্শ্মশক্তির্ 
পূর্ণ সন্বাবহার হইবে, সমাজের ও সংসারের পরম কল্যাণ হইবে এবং 
তুমিও কর্মের বিষর্টাতে আহত হইবে না কিংবা কর্ম্মফলের আবর্তনীর 
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মধো পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে না। অথচ অনস্ত ও নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি 
সুখ লাভ করিবে ৷” 


প্রাক শরীরবিমোশক্ষণাৎ__-এই শ্লোকে আর একটি বাবহারিক 
বিদ্যা কথিত হইয়াছে । যিনি শরীর মোচনের পূর্বে জীবদ্দশাতেই 
ইহলোকে কামক্রোধোস্তব বেগ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি, 41৪০ শান্ত 
করিতে পারেন, তিনিই যোগসমাহিত, তিনি সতাই সুখী । মানুষের 
আধারে জীবাত্ব সৃষ্ট হইলে কামাদির বেগে তাহাকে নিশ্চয়ই 
অভিভূত হইতে হইবে ৷ এইক্প অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ, পবৃদ্ধিযুক্কো 
জহাতীহু উত্তে সুকৃতে ছুষ্কতে”,১ করণীয় কর্মে বৃদ্ধি প্রযুক্ত করিবে 
অর্থাৎ বিচারপূর্বক নিজের বাবহারকে সংযত করিবে । বিচার 
কি প্রকার ?২ 


ধায়তে! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গম্তেষপজায়তে ॥ 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাত্তবতি সন্যোভঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
শ্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বৃদ্ধিনাশে! বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যাতি ॥ 


ঃ্ুখঃ, অস্তরারামঃ-_-এই শ্লোক হইতে পর পর পাঁচটা 
ক্লেকে ব্রহ্মবিদের শেষ অবস্থার একটী আলেখা আকা! হইয়াছে । 
তিনি কিন্ধপ দৈহিক প্রণালীর সাহাযো বাহাবিষয়ের অনুভূতিরোধ 
করিয়া ইন্দ্িয়-মন-বুদ্ধি সংযত করেন সে বিষয় নির্দেশ দেন। এই 
অভ্যাসের ফলে তিনি বাহাবিষয়ের অপেক্ষ| রাখেন না, আপনাতেই 
পরিতৃপ্ত এবং তিনি ইন্ড্রিয়ের সাক্ষো নির্ভর না করিয়া সমস্ত বিষয়ের 
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যথার্থ স্বীয় মনে নিরূপিত করিতে পারেন | অভ্যাসের এই শেষ ধাপে 
পৌছাইয়। সেই ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰহ্মের সহিত একীভূত হুইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত হন। তখন তিনি নিষ্পাপ, সংশয়বিহীন, সংযতচিত্ত ও 
সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া সমাজে ও সংসারে বসবাস করেন। আর 
এই জাতীয় যতির ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মনির্ববাণ ঘটে । 


৭.৬ [পরমাত্মাকেই ] উশ্বরকেই যজ্ঞতপস্তযার ভোক্তা 
এবং 
অর্ববভূতের সুহৃদ জানিলে শাস্তি 


ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ধলোকমহেশ্বরম্‌ । 
সুহ্ৃদং দর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥২৯॥ 


অন্বয়_মাং যজ্ততপসাং ভোক্তারং, সর্ধবলোকমহেশ্বরং, সর্বব- 
ভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা (সঃ জীবঃ ) শান্তিম্‌ ঝচ্ছতি । 

অআন্ুবাদ_ আমাকে €(পরমাগ্াকে ) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্ধা, 
সর্ধলোকমহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃৎ জানিয়া জীব শান্তি লাভ করে। 


ব্যাখ্যা _ভোক্তারং-এই শব্দটার বিচার অত্যন্ত সাবধানে 
করিতে হইবে । আমাকে অর্থাৎ পরমাক্্াকে ভোক্ত! জানিলে জীব 
শান্তি লাভ করিবে । ইহার তাৎপর্ধা কি? পুর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 
যে বিভু কাহারও পাপ গ্রহণ করেন ন! এবং পুণ্যও নহে১; অর্থাৎ 
সুউজীবের কর্মফল পরমাত্রা গ্রহণ করেন ন! ; তাহা হইলে এখানে 
"ভোক্তারং” বলিতে কি বলিতে চাহিয়াছেন? পূর্বাপর সামঞ্জস্য 


স্পা শশা 
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রক্ষা করিলে এবং সমগ্র গীতার বিচার মনে রাখিলে দেখা 
যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ £ তিনি ফলগ্রাহী নহেন ; তাহাতে সকল 
যজ্ঞ ও তপস্যার ফল নিষ্কামভাবে অর্পণ করিবে। ইহা নূতন কিছু 
নহে। সনাতনধরৰ্শ্মাশ্রিত হিন্দুসমাজে ইহ! পূর্বাপর বরাবরই চলিয়! 
আসিতেছে । যে কোন সনাতনধশ্মাশ্রিত হিন্দুসমাজভুক্ত সংসারে 
পূজাপাঠান্তে শুন! যায় পুরোৌছিত মহাশয় পৃজাপাঠ সমাপনান্তে 
বলিতেছেন, “ওঁ ময়া যদিদং কর্শ্ম কৃতং, তৎসর্বং ভগবচ্চরণে 
সমপিতুমন্ত,॥” আমার দ্বারা যে সকল কর্দ কৃত হইল তৎ সমাক্‌ 
শ্রীভগবানের চরণে অপিত হউক । 
যজমানের নামে সংকল্প করিয়! পুরোহিত মহাশয় পৃজ্জাপাঠ আর্ত 

করেন বটে, কিন্তু পূজাপাঠ সম্পাদন করেন এই বলিয়! “আমার দ্বারা 
যাহা কিছু কর্্থ কৃত হইল, তৎ সমাক্‌ শ্ভগবানের চরণে অপিত 
হউক |” ইহাই সকল প্রকার যজ্ঞ তপস্যা করিবার বিধি। এই 
কথাই পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অন্ত ভাষায় বলিয়াছেন,> 

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 

যক্ঞায়াচরতঃ কর্ন সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ 

এবং ইহার পর অতাস্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন সেই অমৃত- 

ব্ধিণী অদ্বৈতবাদৎ যাহা ভারতের আকাশে বাতাসে সর্বদাই ধ্বনিত 
হইতেছে, 

ব্ৰহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিত্রহ্মাগ্নৌ ব্ৰহ্মণ| হুতম্‌ । 

ব্রদ্ধেৰ তেন গস্তব্যং ব্রহ্মকশ্মসমাধিনা ॥ 
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৬.০ ফলাকান্থারক্যিত ব্যক্তি যোগী 
শ্রীভগবান্ুবাচ__ 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধাং কর্শ্ম করোতি যঃ। 
সসন্গাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥ 
যং সন্ল্যাসম্রিতি প্রাহুখোগং তং বিদ্ধি পাগুব | 
ন হাসন্নান্তসঙ্কল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥ 
আকুকুক্ষোর্মুনেযোগং কৰ্ম্ম কারণমুচাতে । 
যোগারঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥২॥ 
যদাহি নেন্ত্ৰিয়াৰ্থেযু ন কৰ্ণ্মস্বনুষজ্জতে । 
সর্ববসঙ্থল্পসন্নযাসী যোগারূঢ়স্তহুচাতে ॥৪॥ 


অন্থস্স__শ্রীভগবান উবাচ-যঃ কর্শ্মফলম্‌ অনাশ্রিতং কাৰ্ধ্যং 
(বিহিতং } কৰ্ম্ম করোতি, সঃ চ সন্ন্যাসী চ যোগী ; নিরগ্নিঃ ন, 
অক্রিয়: চ ন। পাগুব ! (পণ্ডিতাঃ ) যং সন্্গাসম্‌ ইতি প্রাঃ তং 
যোগং বিদ্ধি ; হি, ( যতঃ ) অসমাস্তসংকল্পঃ কশ্চনঃ ( কোহপি ) যোগী 
ন ভবতি । যোগম্‌ আরুরুক্ষোঃ € আরোচ়:ং প্রাপ্ত,ম্‌ ইচ্ছোঃ ) মুনেঃ 
(তদ্বারোহে ) কর্্ম কারণম্‌ উচাতে ; যোগারুঢ়স্য তস্য ( জ্ঞাননিষঠস্য ) 
শমঃ (জ্ঞান পরিপাকে ) এব কারণম্‌ উচাতে | যদ] হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন 
অনুষজ্জতে ( আসক্তিং ন করোতি ), কর্ণ্মমু (অপি) ন, তৎ (সঃ) 
সর্ববসঙ্চললসন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচাতে । 


২৫৪ 


আন্ুবাদ- শ্রীভগবান কহিলেন- যিনি কর্শ্মফলের উপর নির্ভর না 
করিয়া করণীয় কর্শ্ম করেন, তিনিই সন্যাসী ও যোগী; নিরগ্নি নন্‌, 
অক্রিয় ও নন্। হে পাশুব! (সুধীগণ ) যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, 
তাহাই যোগ বলিয়া জানিও; কারণ কামন! ত্যাগ না করিতে 
পারিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যোগ-আরোহন-ইচ্ছু মুনির 
(পক্ষে) কর্ম করাই কারণ (সাধনার উপায় ) উক্ত হয়; ( কিন্তু ) 
যোগারূঢ় হইলে তাহার পক্ষে শমই কারণ (সাধনার উপায় ) উক্ত 
হয়। যখন জীব ইন্ট্রিয়গ্রাহ্া বিষয়সমূহে আসক্ত হন না, কণ সকলেও 
নহে, তখন সেই সর্বসঙ্কল্লবঞ্জিত সন্নাসী জীব যোগারূঢ় উক্ত হন। 


ব্যাখ্যা_ন নিরগ্মিন চাক্রিস্্ঃ _ শ্রীকঞ্* এই প্লোকে দৃঢ়ভাবে 
ও পরিষ্কার করিয়! নির্দেশ দিতেছেন যে যিনি কর্মফল ত্যাগ করিয়া 
কর্তব্য কর্খ করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। নিরগ্নি নন্‌, 
অক্রিয়ও নন্‌। অর্থাৎ যিনি অগ্নিহোত্রাদি বর্ন করিয়াছেন অথব| 
কোন ক্ৰিয়াই করেন না, তিনি সন্ন্যাসী যোগী নন । 


যোগং ভংবিদ্ধি_ এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্গ্যাসকে যোগ বলিয়া 
উক্ত করিয়াছেন । সুধীগণ যাহাকে যোগ বলেন, তাহাই যোগ 
বলিয়া জানিও। কারণ দেখাইতেছেন যে কামনা, ফলাশ! ত্যাগ 
না করিলে কেহই ( কর্শ্ন) যোগী হইতে পারে না! যাহার সঞ্চল্প 
সন্ন্স্ত হয়নি, তিনি কখনও যোগী হন ন|। এ বিষয় আরে| পরিষ্কার 


করিলেন পরের শ্লোকে । 


আরুরুক্ষোঃ - যোগ-আরোহপ-ইচ্ছু সাধকের পক্ষে ( বণতাব- 
বিহিত স্বধৰ্স্মপালনই ) কর্শ্ম করাই সাধনার উপায়, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্শ্ম 
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করাই যোগ পথে অগ্রসর হইতে সহায়। যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস 
করিতে চাহেন, তাহার পক্ষে বর্তবা কর্শ্ব করাই সাধনার ক্ষেত্রে 
উন্নতির কারণরূপে নিদ্দন্ট হয় | কিন্তু, 


যোগারুড়স্ত তস্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে__যোগারূঢ় হইলে 
তাহার পক্ষে শমই সাধনার উপায় বলিয়! বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ 
যিনি কর্শ্মখোগ সাধনায় পটু হইয়াছেন, তাহাকে “নির্ব্নাণপরমাং 
মৎসংস্থাং শান্তিম্”র১ জন্য দশ হইতে সতেরো! শ্লোকে বিবৃত শম-সাধন! 
করিতে হইবে । “শম” বলিতে সর্ব্ব-কর্ম্ম নিবৃত্তি বুঝান হইয়াছে। 
পরের শ্লোকে যোগারূড়ের সংজ্ঞা দিতে শমের স্পষ্ট অর্থ স্বচ্ছ কর! 
হইয়াছে । His acts will fall from him (as dry leaves 
fall out) and his path will be tranquil, 


সর্ববসন্কল্প সন্ন্যাসী - সমুদয় সন্কল্পবচ্জিত (মহা) পুরুষকে 
যোগারঢ় বলা হয়। তখন তিনি ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়সমূহে এবং 
কর্মসকলেও আসক্ত হন না। 


৬১ নিজেকে উদ্ধার করিতে জীবাত্মার 
স্বকীয় চেষ্টা 


উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্বানমবসাদয়েখ। 
আত্ৈব হ্যাত্মনো বক্ধুরাস্সৈব রিপুরাস্বনঃ ॥৫॥ 
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাস্রৈবাত্মন| জিত: | 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাস্ত্রৈব শক্রেবৎ ॥৬॥ 


51 oft 


২৫৬ গবদূযীতা 


অন্বস্থ__আত্মনা আত্মানমূ উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ £ 
হি আত্ম! এব আত্মনঃ বন্ধু; আত্। এব আস্সনঃ রিপুঃ। যেন আত্মন। 
আত্মা এব জিতঃ, আস্থা ত্য আত্মনঃ বন্ধুঃ ; তু অনাস্পনঃ আত্ম! 
শক্রবৎ শত্রত্বে এব বর্ততে । 


অন্ুবাদ--€ এই জন্য) আত্সার দ্বারা আত্মার (জীবাজার ) 
উদ্ধার করিবে, আত্মাকে (জীবাত্বীকে ) অবসাদগ্রন্ত করিবে না; 
কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার (জীবাত্বার ) শক্র। 
যাহার (চেষ্টার, অভ্যাসের ) দ্বারা আত্মা কর্তৃক আগ্রা জিত ( স্ববশী- 
ভূত ) হইয়াছে, তাহার আমর! আত্মার বন্ধু; কিন্তু অনাস্বার ( বাহার 
আত্ম! জিত হয় নি তাহার ) আত্ম। শত্রুবৎ আত্মার শত্রুত্বে প্রবৃত হয় । 


ব্যাখ্যা_-এই অভ্যাস যোগ সাধারণের জন্য নহে। ইহা যোগ- 
আরোহ্ণ-ইচ্ছু মুনির পরের স্তরের জন্য, অর্থাৎ যিনি সাধক এবং 
যিনি কর্ণ্যোগ অভ্যাস করিতে চাহেনঃ তাহার পক্ষে কর্তব্যকর্শ্ম করাই 
সাধনার উপায়। এই কর্শযোগ অভ্যাস করিয়! মুনি যখন কর্মযোগ 
সাধনায় পটু হন, তখন তিনি ইন্সিয়গ্রাহা বিষয়সমূহে আসক্ত হন না 
এবং কর্থ সকল তাহাকে বাধিতে পারে ন1। সেই সর্ববসঙ্কল্পসন্ন।াসী 
তখন যোগারূচ হন | তখন তাহার জন্য এই অভ্যাসযোগ । 

ইহা হইতে দেখ! যায়, আরুকুক্ষ ও যোগারূঢ়ের মধ্যে একটা 
ব্যবধান আছে । অত্যাসযোগ দ্বার! সেই ব্যবধান অতিক্রম কর! 
যায়। 


আত্মনাত্মানং-_এই হুইটা ফ্লোকে আত্ম! শব্দ বিশেষ গোল 
বাধাইয়াছে। আত্মাকে বন্ধু বল! হইয়াছে, আবার রিপু, শত্রু বল। 
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হইয়াছে। আত্মার দ্বার আক্মাকে উদ্ধার করার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । আবার আত্মাকে অবসন্ন করিবে না ইহাও নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

এই সকল গোলযোগের সমাধান তখনই সম্ভব, যখন গীতার 
মুখা উদ্দেশ্য বুঝ! যায়। গীতাকার তাহার সময় প্রচলিত সাংখ্য 
দর্শনের তত্ত্বসমূহ ভিত্তি করিয়। ও সকল তত্ব নিজ ভাষায় বিস্তারিত 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য - এ সকল তত্ত্ব অনুসারে 
জীবন যাত্রার পদ্ধতিনির্দ্ধারণ | 

বেদান্ত ও সাংখ্য সৃত্রগ্রস্থ প্রধানত: তত্বমূলক | কি করিয়া এই 
সকল তত্ব জীবনে প্রয়োগ করিতে হয়, এই সকল গ্রন্থে তাহার কোন 
বিস্তারিত বিধান নাই ; যিনি মোক্ষকাম তাহাকে নিজবুদ্ধির দ্বারা বা 
অপর কোন বাবহারিক শাস্ত্রের সাহায্যে সূত্রনিণীত তত্ব সকল কাজে 
লাগাইতে হয়। 

কিন্তু গীতা এই সকল গ্রন্থ হইতে পৃথক । গীতায়, পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, দার্শনিক তত্ব বিস্তর আছে, তথাপি ইহাতে মূখ্যত ব্যবহারিক 
বিদ্যাই উক্ত হইয়াছে । বর্তমান ফুগে পৃথীবীর বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীর] 
যাহাতে নানাবিধ তত্ত্বের, theoretical knowledgeর সবিশেষে ও 
সঠিক প্রয়োগের দ্বার! পৃথিবীর মানুষের ত্বঃখ নিবৃত্তি করিতে পারেন, 
তন্ধন্য বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে 
Dunoyer, Martin, Bourdeau এবং Espinasaর চেষ্টা ছিল 
যাহাতে সমস্ত theoretical knowledge, সমগ্র তত্ববিষয়ক বিদ্যার 
সঠিক ও সম্পূর্ণ প্রশ্নোগের দ্বার! মানুষের optimisation of efficient 
৪০925 সম্ভব হয়। এখানেও গীতাতে সেই একই চেষ্ট।, কি করিয়া 
কর্ম করার পদ্ধতি সর্ববাঙ্গসুন্দর করিয়! জীবের কর্ধপ্রয়াস সম্পুর্ণ ও 
সার্থক করা যায়। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থে কয়েকজন 

১৭ 


২৬৮ প্রীত) গীতা 


খাতনামা অর্থনীতিবিদ যা ব্রিটেনের Von Mises, Alfred 
‘Marshall ও A. C. Pigou এবং রাশিয়ার 81958) অর্থনীতির 
আাধামে এ বিষয়ে গবেষণ! করেন। ইহার পর Polandএ চচেষ্ট| হয় 
কি করিয়! অর্থ নৈতিক বিষয় ছাড়াও অন্যান্য তত্তের নির্দেশগুলি 
কাজে লাগাইয়া সকল প্রকার efficient actions (ক optimise 
করিতে পার যায়। এই প্রয়াসের শেষ রূপ Principles of 
Praxiology এবং এই ব্যবহারিক বিদ্যার বিস্তার কল্পে Polish 
Academy of Sciences4র অন্তর্গত Praxiol০৪7 গবেষণাগার । 
যাহার উদ্দেশ্য “০ study the new discipline termed praxio- 
logy and concerned with the efficiency of actions under- 
atood as generally as possible. The principles of praxio- 
logy thus apply to industrial production, agriculture, 
animal! breeding, transport, health services, education 
and schooling, public administration, administration of 
justice, national defence, sports, games, theatre, fine arts 
etc alike," 

ইহা! হইতে দেখা যাইবে যে কুষ্ণবাসুদেব গীতায় কতো গভীরে, 
আরো কতো ব্যাপকভাবে এইরূপ এক বৈজ্ঞানিক সামগ্রিক 
ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । এ কারণ 
পূর্বের বলিয়াছি এবং এখন রাজশেখর বসুর ভাষায় বলিতেছি “গীত! 
কেবল নীতিশান্ত্র বা E!৮i০৪ নয় । নীতিশান্তর বলে-এই কাজ ভাল, 
এই কাজ মন্দ, বড় জোর বলে--এই জন্য মন্দ! কিন্তু গীতাকার 
'অধিকত্ত বলেন _এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেম্স 
খতাঁতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে |? 


21 PFraxiology— 7০655808867 Polith Perspective, Beptr-. 1970, ppd. 


অভ্যাসযোগ বা. ধ্যানযোগ ২৫৯ 


এই পটভূমিকায় দেখ। যাউক, আস্ম। বলিতে কৃষ্ণবাদুদেব কি 
* বুঝাইতে চাহিস্কাছেন। অভ্যাস-তথা-ধ্যান যোগে তিনি এইরূপ 
এক পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন যাহাতে পরমাত্ব! দ্বারা আবন্ধ জীবাত্! 
তাহার বদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন । কেনোপনিষদে 
আমর! দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম (পরমাত্সা ) ব্যতীত অন্য কাহারো কোঁন 
শক্তি নাই । তাহ! হইলে জীবাত্বার মুক্তি পাবার modus operan- 

৮ ৭1 কি হইবে? উত্তর 


আত্মনাত্সানমূ উদ্ধরেও_ আত্মার দ্বার আত্মার উদ্ধার 
করিবে । বদ্ধ বলিয়। আত্মাকে অবসাদগ্রন্ত করিবে ন! । 

এখানে একটা বিষয় পরিস্কার করা প্রয়োজন । শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত 
সাংখাদর্শন স্বীকার করিলেও, তিনি তাহা বেদাস্তের অনুগামী করিয়! 
বলেন _পুরুষ ও প্রকৃতি - উভয়েরই মূল ব্রহ্মঃ এবং ব্ৰহ্মই একমাত্র 
সত্বা । এই ব্রন্ধ নিতামুক্ত, সৎ-চিৎ-আনন্দ | তাহা! হইলে, এখন প্রশ্ন 3 
তাহার আবার বদ্ধ অবস্থা কি? সেই অবস্থা হইতে তাহার উদ্ধারই 
বাকি? এবং তাহার (আত্মার ) আবার অবসাদ কি? ইহার উত্তরে 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ ব্যাখ্যান কালে শ্রীকৃঞ্চ বলিলেন;* 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"” চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, 
নাসিকা, ত্বক্‌ ও মনকে আশ্রয় করিয়! শব্দাদি বিষয় সমুদয় উপভোগ 
করেন* এবং বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন ও সুখ দুঃখাদিয় অধীন হন । তবে 
৬ শ্রীকৃষ্ণের মতে তন্লিদ্দিউ সাধনপদ্ধতির অনুসরণ করিলে পুরুষ তাহার 

স্বতন্ত্র নিগ্ণ অবস্থা ফিরিয়। পাইতে পারে এবং তাহার সুখ দুঃখের 

নিরৃত্তি হয়। 


শর 
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এ কারণ, আবার বলি শ্রীকৃষ্ণ আধুনিক কালের Praxiology 
বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। ইহাই শ্রীমপ্তগব্দগীতাঁর * 
শাশ্বত অবদান এবং ( মুমুক্ষু ) জীবমাত্রেরই অত্যন্ত আদরের বস্তু । 

এখন বিচাৰ্য্য £ বদ্ধ আত্মার মুক্তির উপায় কি? প্রথমেই এই 
জ্ঞান-যে জীবাত্মা "“মমৈবাংশঃ৮। জীব মনে প্রাণে এই তত্ব গ্রহণ 
করিবার পর নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত ষধশ্মপালনে পটু হইয়। পরে 
এই অধ্যায়োক্ত দশ হইতে সপ্তদশ গ্লোকে বিরত শম-সাধনায় তৎপর 
হুইবে। এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষৎ হইতে ছুইঠী মন্ত্র উদ্ধৃত করিলে 
এই শ্লোকার্থ সহজ বোধা হইবে । উপনিষৎ বলেন, 


যন্তুবিজ্ঞানবান্‌ ভবতামনস্কঃ সদাহশুচিঃ। 
নস তৎপদমাপ্রোতি সংসারধ্ণ ধিগচ্ছতি । 
যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচি। 
স তু তৎপদমাপ্লোতি যল্যাভুয়ে! ন জায়তে ৷ 


যে আত্বরথীর বুদ্ধিবূপ সারথি অবিবেকী ( অর্থাৎ uncontrolled 
আত্ম! ), মনোরূপ প্রগ্রহ (রজ্জু) অগৃহীত (অসমাহিত) এবং 
নিয়ত অশ্তচিভাবাপন্ন, সেই রথী অক্ষরত্রক্মপদ লাভে সমর্থ হন ন! 
(অর্থাৎ জীবাত্ব! পরমাস্নায় বিলীন হন্‌ ন1)+ পরস্ত (জন্ম-মৃত্যু-সঙ্কুল ) 
এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে যে আত্মরথী 
বিজ্ঞানবান্‌ বুদ্ধিরূপ সারথিবিশিষ্ট এবং সমনস্ক (প্ৰগৃহীতমন। ) ও 
নিয়ত শুচিভাবযুক্ত, সেই রথী অক্ষরত্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। .১ 
এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় লা। 


শপ 
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ইহার পরের মন্ত্রে বিষয় বস্তু আরো স্বচ্ছ করিয়া উপনিষ* ঘোষণা 
7 করেনঃ 
বিজ্ঞান-সারথির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নর 21 
সোহ্ধবনঃ পরমাপ্পোতি তদ্‌্বিষ্ঠোঃ পরমং পদম্‌ ॥ 
যে সুধীবাক্তি তপস্যা ও বিবেকযুক্ত বুদ্ধি-সারথিসম্পন্ন এবং মন 
যাহার প্রগ্রহস্থানীয়, সেই ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে যাইতে 
৮ পারেন (অর্থাৎ জীবাস্া দেহমুক্ত হন) ও বিষ্ণুর পরম পদ লাভ . 
করেন! 

এ কারণ কষ্ণবাসুদেকের নির্দ্দেশানুষায়ী সাধনার দ্বার] অভ্যাস- 
তথা-ধ্যানের মাধামে জীবাত্ম! ( অর্থাৎ আরুরুক্ষ জীব ) তাহার স্বকীয় 
চেষ্টার দ্বারা বৃদ্ধিষোগের সাহাধো মোহমুক্ত হইয়! পরমাত্মায় বিলীন 
হইতে পারেন । 

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্দিষ্ট 
অভ্যাস যোগ তাহার পক্ষে প্রযুজ্য যিনি কর্মযোগ অভ্যাস করিয়া 
তাহাতে পটু হইয়াছেন। এখানে দুটা বিভিন্ন অবস্থার বিষয় উল্লেখ 
করা হইয়াছে। প্রথম অবস্থ। £ যিনি কর্্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, 
তাঁহার পক্ষে (নিষ্কাম ) কর্শ্মই সাধনার উপায়; দ্বিতীম্ম অবস্থা £ খিনি 
কৰ্ম্মযোগ সাধনায় পটু হইয়াছেন, তাহাকে পরমা শাস্তি পাইবার জন্ম, 
ব্ৰহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য দশম হইতে সপ্তদশ শ্লোক বণিত শম-সাধন! 
করিতে হইবে। 

৮ €কর্ধ ) যোগী ফলকামন! ত্যাগ করিয়া কর্তব কর্মের মাধ্যমে 
বভাববিহিত ধৰ্ম্ম সঠিকভাবে করিতে পারিবেন । শুদ্ধচেতার 
এইক্সপ অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নাই । সে কারপ» আচার শক্করের 
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তি গবদ্গীত। 


মতে “যোগানঢস্য পুনভুস্ৈব শমঃ উপশমঃ সর্ববকর্ট্েভ্যো। নিবৃত্তিঃ 
কারণম্‌।৮ ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে মোহবদ্ধ জীব এইন্বপ -. 
অভ্যাসের সাহাযো জিতাত্ব/। (অর্থাৎ মোহজাল ভেদ করিয়া 
পরমাত্বীতে বিলীন ) হইতে পারেন । কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব 
জিতাক্স/ হইবেন, পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সেকারণ জিতাসত্মার লক্ষণ 
বিশ্লেষণ করিলেন : 


৬.২ জিভাত্মার লক্ষণ 


জিতাত্মনঃ প্রশাস্তস্য পরমাস্রা সমাহিতঃ 
শ্রীতোষ্ণসুখদ্বঃখেষু তথা মানাপমালয়োঃ ॥৭॥ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাস্ম৷ কূটস্থো বিজিতেন্ত্রিয়ঃ | 
যুক্ত ইতাচাতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্যকা্চনঃ ॥৮॥ 


সুহৃম্মিত্রাযু“্দাসীনমধাাস্বদ্বেষ্যবন্ধুষু । 
সাধুপি চ পাপেষু সমবুষ্ধিবিবশিশ্যৃতে 1৯॥ 


জস্বয্স_জিতাত্মনঃ প্রশাস্তস্য পরমাত্ব। শীতোফ-সুখদুঃখেযু তথা 
সানাপমানয়ো: সমাহিতঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্থা (অতঃ) কুটস্থঃ 
(অতএব ) বিজিতেন্দ্রিয: ; সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন: যোগী যুক্ত 
( সমাহিত: )- ইতি উচাতে ৷ সুহ্বন্মিত্ৰাযু দাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুযু: 
অপি চ পাপেষু সমবৃদ্ধিঃ ( অতএব ) বিশিশ্যৃতে | 


ভন্ুবাদ__আত্বজয়ী, প্রশান্ত ( অর্থাৎ রাঁগন্ধেষাদিরহিত ) পুরুষের 
আত্মা শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে এবং মান-অপমানে পরম সমাহিত ( অর্থাৎ 
নিথিবকার ) থাকে | জ্ঞান বিজ্ঞান ( অর্থাৎ পরোক্ষ বা শান্জাদিলক 
এবং প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলনধ ) দ্বার! পরিতৃপ্তচিত্ত, নি্বিকার, 


অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ ২৬৬ 


জিতেন্দ্ৰিয়, লোষ্ট প্রস্তর কাঞ্চনে সমদর্শী (কর্ম) যোগীকে যুক্ত 
(যোগান )বলে। তিনি সুন্থৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেস্ত, 
এবং বন্ধুর প্রতি, সাধুগণের প্রতি ও পাপীগণের প্রতি সমবুদ্ধি ; এজন্য 
বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ ) গণ্য হন। 

ব্যাখ্য।-পরম্‌ সমাহিতঃ_ অর্থাৎ জিতাত্ম, যেহেতু তাহার 
অন্তঃকরণ বশীভূত, তিনি সর্বাবস্থায় নিব্বিকার। অতএব তাহার 
ভারসামোর কোনলবূপ বিকার হয় ন! । 

জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপগু।আ_জ্ঞান অর্থাৎ শান্্রাদিলন্ধ পরোক্ষ জ্ঞান 
আর বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলব্ধ জ্ঞান দ্বার! পৃরিতৃপ্ত- 
চিত্ত। বিজ্ঞান অর্থে আধুনিক কালের প্রযুক্তি বিদ্যা নহে ; প্রাকৃত 
পদার্থের জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে জানিতে পার! যায় না - “তং ছুরদর্শং 
গুঢ়মনু প্রবিষ্টম্‌।”১ 

কুটন্ছঃ__স্থানু, নিব্বিকার ; 

সুন্মৎঁ_যে উপকারক প্রতুুপকারের আশ! করে না; 

মিত্রঃ _প্লেহবান্‌? 

উদাসীন-_-যে কোনও পক্ষ অবলম্বন করে না; 

মধ্যন্থ-_বিরুদ্ধ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী ; 

বন্ুঃ_ আত্মীয়» 

দ্বেষ্যঃ__অপ্রিক্সবাক্তি। 

এইরূপ জিতাত্মা কি প্রকার অভাসের ছার! হওয়া সম্ভব, সে 
সম্বন্ধে ভীকৃষ্ এখন নির্দেশ দিলেন | 


১॥ কঠো ১২১২ 


২৬৪ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 

৬.৩ অভ্যাস-তথা-ধ্যান যোগ 
যোগী বুপ্জীত সততমাত্বানং রহুসি স্থিত: | 
একাকী যতচিস্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থিরমাসনমাতুন: । 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোন্তরম্‌ 1১১॥ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিতেক্দ্রিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্টাসনে যুগ্তাদৃযোগমান্ বিশুদ্ধয়ে ৪১২৫ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্পচলং স্থির: । 
সন্প্রেক্ষা নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ 0১৩1 
প্রশান্তাত্ব বিগতভীতব্র ক্ষচারিত্রতে স্থিতঃ । 
মনঃ সংযমা মচ্চিত্তে যুক্ত আসীত মৎপর: ॥১৪॥ 
যুঞ্জল্লেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমাঁনসঃ | 
শাস্তিং নির্ববাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি 1১৪॥ 
নাত্াশ্বতন্ত যোগোহস্তি ন চৈকাত্তমনশ্নতঃ। 
ন চাতিস্বপ্রশীল্য জাগ্রতো নৈব চাৰ্জ্জুন ॥১৬॥ 
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্যু কর্দসু । 
যুক্তম্বপ্নাববোধস্য যোগে! ভবতি দুঃখহ! ॥১৭| 


অন্বস্র--যোগী সততং রহসি স্থিত: ( সন্‌ ) একাকী, যতচিত্তাত্বা 
নিরালীঃ (নিরাকাজ্ষঃ) অপরিগ্রহঃ (সন্) আত্মানং যুঞ্জীত (সমাহিতং 
কুর্ধ্যাৎ )। শুচৌদেশে (শুদ্ধস্কানে ) চেলাজিনকুশোতরম্‌ ( কুশাশামু- 
পরি চর্শ্ম, তদুপরি বস্তরমান্তীর্য্য ইত্যর্থ: ) ন অত্যুচ্ছিতং ( অতুক্জতং) নচ 
অতিনীচম্‌ আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র ( আসনে ) স্থিরম্‌ উপবিশ্য 
মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্রেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ( সংযতাঃ চিত্তেন্সরিয়ক্রিয়াঃ যস্য 
সঃ) (সন্‌) আ'ত্মবিশুদ্ধয়ে (চিতশুদ্ধাৰ্থং) যোগং বুঞ্জা!ৎ € অভ্যাসেৎ)। 


অভ্যাসযোগ বা ধানযোগ ২৬৪ 


কায়শিরোগ্রীবং সমম্‌ ( অবক্রম্‌ ) অচলং ধারয়ন্‌, স্থিরঃ ( দৃঢ়প্রযত্রঃ ) 
(সন্‌ ) স্বং ( স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য ( অৰ্দ্ধনিমীলিতনেত্ৰঃ সন্‌ ) 
দিশশ্চ অনবলোকয়ন্‌ প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ত্রহ্মচারিত্রতে (ত্রহ্মচর্থো ) 
স্থিত: (সন্‌ ) মনঃ সংযমা মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ ( এবং ) যুক্তঃ ( ভুত্বা ) 
'আসীত (তিষ্েৎ)। এবং (পূর্বোক্ত প্রকারেণ ) সদা আস্মানং 
(মন:) যুঞ্জন্‌ নিয়তমানসহং যোগী নির্ববাণপরামাং মৎ্সংস্থাং শাত্তিম্‌ 
অধিগচ্ছতি । অৰ্জ্জুন! তু অত্যন্সতঃ ( অত্যন্তং ভুঞ্জানস্য ) যোগঃ 
ন অন্তি, ন চ একাস্তম্‌ অনশ্সতঃ ( অভুগ্তানস্য ), ন চ অতি- 
স্বপ্রশীলস্য (অতিনিদ্রাণীলস্যু )ন চ এব জাগ্রত: (যোগঃ অন্তি)। 
যুক্তাহারবিহারস্য কর্শ্মদু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তত্বপ্রাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা 
ভবতি। 


অনুবাদ যোগী সতত ( অহরহ ) নির্জন স্থানে থাকিয়! একাকী, 
নিরাকাজ্খ ও পরিগ্রহশূন্বা হইয়া আপনাকে যোগে সমাহিত করিবেন । 
তিনি শুদ্ধস্থানে স্থির, অনতি-উচ্চ, অনতি-নীচ কুশের উপর চর্ম্ম এবং 
তাহার উপর বস্তু বিস্তার করিয়া আপনার আসন স্থাপনপূর্ধক সেই 
আসনে উপবেশন করিয়! মন একাগ্র করিয়! চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে 
সংযত করিয়া! আস্তশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন । দেহ, মস্তক, 
গ্রাবা সমান ও স্থির রাখিয়| স্বয়ং স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকাখ্রের দিকে 
দুটি রাখিয়া এবং অননুদৃষ্টি হইয়া প্রশাস্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রন্ারযযত্রতে 
স্থির হইয়া মনকে সংযত করিবেন এবং মদগতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া 
অবস্থান করিবেন। এই প্রকারে সর্বদা নিজের মন যুক্ত বাখিয়! 
সংযতচিত্ত যোগী নির্ধাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি প্রাপ্ত হন। (পরস্ত ) 
ছে অর্ল্ছুন! অতিভোজীর এবং একাস্ত অনাহারীরও যোগ হয় ন| ; 
অতিনিদ্রানু কিংবা একেবারে জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হয় 'না। 


২৬৩ কেম! 


নিয়মিত আহারবিহারকারী কর্ম্মসমূহে নিয়মিত চেষ্টাসম্পন্ন, উপযুক্ত 
নিদ্রাজাগরণশীল বাক্তির যোগ দুঃখনাশক হয় । 


ব্যাখ্যা উপরি-উক্ত শ্োকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, 
দুই প্রকার জীবের জন্য সাধনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । যোগ- 
আরোহণ-ইচ্ছু সাধকের পক্ষে কর্মকরাই সাধনার উপায়, অর্থাৎ যিনি 
কর্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে ( নিষ্কাম) কর্ম্মই 
সাধনার উপায়। এইরূপ অভ্যাসে কর্শাযুক্ত হইয়া যোগারূঢ হইলে 
তাহার পক্ষে ( অর্থাৎ যিনি কর্মযোগ সাধনায় পটু হইয়াছে ) “নির্বাপ- 
পরমা মৎসংস্থা” শাস্তির জন্ম এই সকল শ্রোকে বণিত শম-সাধন। 
করিতে হইবে । শম অর্থাৎ সর্ককর্শ্বনিব্তি । 


যোগী- তৃতীয় শ্লোকোক্ত সম শাধক । 
অপরিিগ্রহঃ-_ভোগ্যবস্ত সম্বন্ধে মমতাহীন । 
বিগতভীঃ-_-সিদ্ধি সম্বন্ধে নিৰ্ভয় । 
সমম্-__অবক্র। 
_স্ছিরঃ দৃঢ় প্রযত্ব ৷ 
ংক্র্রেক্ষ্য__অর্ধনিমীলিত নেত্র | 
নিৰ্ব্বাণ পরমাৎ-_নির্ববাণই বাহার পরম লক্ষ্য | 
মৎসংস্থাম্‌_ত্ৰহ্ম-আত্রিত! । 
সততং-_জনসাধারণ এই অভ্যাস যোগ হইতে সামান্যই লাভ 
করিতে পারে । নির্জনস্থানে অল্প কিছু সময় একাগ্রচিত্ত হইয়! বসিয়া 


ধ্যান করিবার অভ্যাস করিলে যে স্বকীয় কর্শসাধনায় concen- 
tration লিনা সম্ভাবনা, এই নির্দেশে তাহ! মনে হয় ন! 


অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ ২৬৭ 


শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, “সতত” (অর্থাৎ অহরহ ) নির্জন স্থানে খাল 
করিবেন। কে করিবেন -যোগী ; তৃতীয় শ্লোকোক্ত শম-সাধক ; 
সাধারণ বাক্তি নহে। 

তবে এই সকল শ্লোকোক্ত নির্দেশ মানিলে একটী লাভ হয় এবং 
তাহা সাধকের জীবনে পরম লাভ । ধ্যান বা একাগ্রচিস্তার দ্বারাই 
সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিন্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা 
কর্মের তত্ব পমাক্‌ বুঝিতে পারিলে লোকে ফল সম্বন্ধে উদাসীন হইতে 
পারে । 

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় মনে রাখ! প্রয়োজন । কোন ক্রিয়া 
( Process ) বাতিরেকে, অর্থাৎ কোন একটী ক্রিয়! না থাকিলে ধ্যান 
অসম্ভব ॥ চিন্তাও মানসিক ক্রিয়া । এই ক্রিয়। কোন বিশেষ 
বিষয়ে প্রযুক্ত করিতে হয় (যথা কর্মের তত্বান্সন্ধানে, তাহা হইল 
যুক্তি বা প্রয়োগ )। পরে সেই ক্রিয়া একাগ্রচিতে অনুষ্ঠিত হইবে 
(অর্থাৎ ধান )। এই ক্রিয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা! 
সহকারে সুচীরুক্ধপে অনুষ্ঠিত কৌশল । এর অহুষ্ঠাভার নিজের কোন 
ফলাশ। বা স্বার্থ নাই, তিনি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন । 


নিরাশীরপরিশগ্রহঃ_ কিন্ত এইরূপ ক্রিয়া করিলেই যোগ হয় 
না। শীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে এখানে নির্দেশ দিলেন যে একা গ্রচিতে কাজ 
করিলেই যোগ হয্ন না, সুকৌশলে কাজ করিলেও যোগ হয় না; 
সমত্ব ও ফলাশাবর্জন চাই । 


শান্তি নির্র্বাপপরমাং মংসংগ্ছাম্‌-কৃষ্ণবাসুদেব ইন্দ্রিয়- 
সংযম ও আসক্কিত্যাগ প্রভৃতি অবশ্য করণীয় বলিয়! মত প্রকাশ 
করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জবরদস্তির বিরোধী। “প্রকৃতি যাস্তি 
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ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিম্যতি ॥”> সংযম ও সবলে-নিরোধ এক নহে। 
পূর্বে তাহার কতকগুলি উক্তিতে২ এবং বর্তমানেও তাহার নির্দেশে 
অনেকে মনে করেন যে গীতায় হঠযোগের কথ। আছে। ইহা অতি 
ভ্রান্ত ধারণা । পরে এ বিষয় তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণ! করিয়া এ সম্বন্ধে 
তাহার নির্দেশের রূপ স্বচ্ছ করিয়! দিয়াছেন ।৪ 

অশান্তবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপে! জনাঃ। 

দম্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্থিতাঃ ॥ 

কর্শয়স্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ । 

মাঞ্চৈবাস্তঃ শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাসুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ 


তৎকথিত যোগ-অভ্যাস "আস্মবিশুদ্ধায়ে”, চিত্তশুদ্ধির জন্য; ইহার 
উদ্দেশ্য “শান্তিং নির্ববাণপরমাং মৎসংস্থাং”, নির্বাণ অভিমুখী ব্রহ্ম 
আশ্রিত শান্তি ; অণিমা-লখিমাদি অদ্ভুত এ্ৰখৰ্ঘ্য লাভ নহে। অতএব 
চলিত কথায় যোগ বলিতে যাহ! বুঝায় গীতায় তজ্জাতীয় কিছু কিছু 
প্রক্রিয়া বিহিত আছে বলিয়া ব্বাহারা এই গ্রন্থে হঠযোগের উল্লেখ 
দেখেন, তাহার! অতীব ভ্রান্ত । 

তাহ! হইলে প্রশ্ন: আসল যোগ কি? এ বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পরের 
ভয়টী শ্লোকে বিস্তারিত করিয়া বিষয়বস্তুটী পরিষ্কার করিয়াছেন । 


৬০৬,১ যোগ কি? 


যদ! বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ৷ 

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইতুাচাতে তদ! 1১৮৪ 
যথ। দাপে! নিবাতস্থ! নেঙ্গতে সোপম। স্মৃত! ৷ 
যোগিনে! যতচিত্রস্য যুঞ্জতে! যোগমাস্মনঃ ॥১৯৷ 
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যত্রোপরমতে চিত্তং নিকুদ্ধং ফোগসেবয়! | 
যত্ৰ চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্মাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥ 
সুখমাত্যন্তিকং যতদ্বুদ্ধিগ্রাহৃমতীন্ত্ৰিয়ম্‌ । 
বেত্তি যত্ৰ ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥ 

ং লব্ধ, চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 
যস্মিন্‌ স্থিতে| ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥ 
তং বিদ্যাদ্‌ দুঃখসংযোগবিয়োগং ফোগসংজ্ঞিতম । 
স নিশ্চয়েন যোক্তবো! যোগোহনিবিবর্চচেতস! 0২৩৪ 


অন্বয়--যদ1 বিনিয়তং ( নিকুদ্ধং ) চিত্তম্‌ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে 
(নিশ্চলং তিষ্ঠতি ); তদ! সর্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহ: (সঃ) যুক্তঃ ইতি 
উচ্াতে | যথ| নিবাতস্থঃ (বাতশন্যস্থানে স্থিতঃ) দীপঃ ন ইঙ্গতে 
( চলতি ), আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপম৷ স্মৃত! । 
যত্র (যন্মিন্‌ অবস্থাবিশেষে ) যোগসেবয়! (ষোগানুষ্ঠানেন ) নিরুদ্ধং 
( সংযতং ) চিত্তম্‌ উপরমতে, যত্র চ আত্মন! ( শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং 
পশ্যন্‌ আত্মনি এব তুষ্যতি ( তং যোগপসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ)। যত্ৰ অয্পং 
যত্তৎ ( কিমপি ) বুদ্ধিগ্রাহাম্‌ অতীন্দ্ৰিয় আতাস্তিকং ( অনস্তং ) সুখং 
বেত্ি ( অনুভবতি ), যত্ৰ চ স্থিতঃ ( সন্‌ ) তন্বতঃ ( আত্মস্বূপাৎ ) ন 
চলতি । যং (আত্মস্বরূপং ) লব্ধ ততঃ অধিকম্‌ অপরং লাভং ন ' 
মন্যতে, যন্মিন্‌ স্থিত: গুরুণ। অপি হুঃখেন ন বিচাল্যতে। তং ছুঃখ- 
সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ; সঃ যোগঃ অনিব্বিধচেতস| 
নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ। 


অনুবাদ-_-(এই যোগ অভ্যাস দ্বারা ) যখন মন সর্ধতোভাবে 
সংযতচিত্ত হৃইয়! কেবলমাত্র পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে থাকে, তখন 


২৭০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 

সকল কামন! বন্জিত হয়, এবং তিনিই (সেইরূপ যোগী ) যোগযুক্ত 
বলিয়া অভিহিত হন্‌ । যেমন বায়ুশুন্য স্থানে দীপ চঞ্চল হয় ন! - 
আত্মবিষয়ক যোগযুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর সম্বন্ধে এই উপমা শোনা 
যায়। যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠান দ্বার| সংযতচিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয় 
(অর্থাৎ বাহ্যৰিষয় হইতে নিরুত্ত হয়) এবং যে অবস্থায় শুদ্ধচিত ছার! 
আত্ীকেই অবলোকন করিয়া (অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া) আতল্মাতেই 
পরিতোষ পাওয়া যায়, (তাহাই যোগ )। যে অবস্থায় আত্যন্তিক 
সুখ _ যাহ! বুদ্ধির দ্বারাই গ্রাহ্থ ও অভীন্ত্রিয় -তাহা যোগী জানিতে 
পারেন এবং যে অবস্থায় থাকিয়। তিনি তত্বজ্ঞান হইতে আর বিচলিত 
হন না, (তাহাই যোগ )। যাহা লাভ করিলে অপর কোনও লাভ 
তাহার অধিক মনে হয় না, যাহাতে স্থিত হইয়। গুরু দুঃখেও তিনি 
বিচলিত হন ন| (তাহাই ষোগ)। এই হেতু ছৃঃখসম্পর্কশৃন্য 
অবস্থাবিশেষকে ষোগ বলিয়া জানিবে; সেই যোগ নির্বেদশূন্য 
(অবসাদ শুন্য ) চিত্তে বিশেষ ভাবে আচরণীয় । 


ব্যাখ্যা-অমরকোষে যোগের অর্থ_সংহনন (সংহতি ). উপায় 
(উপাৰ্জ্জন ), ধ্যান, সংগতি ( মিলন ), যুক্তি (প্রয়োগ )। চলিত 
কথায় যোগ বলিলে হঠযোগাদি বৌঝায়। গীতায় যোগশব্দ এই 
সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি । সমগ্র গীতায় লব্বুইটী শ্লোকে যোগ শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল ছুই এক স্থলে ইহার অর্থ উপায় ব! 
উপার্জন, যথা “যোগঙ্ষেম” । কিন্তু অন্য সর্বত্র যোগ শব্দ এক বিশেষ 
অথচ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

নিয়লিখিত শ্লোক হইতে যোগের লক্ষণ পাওয়! যায় : 

সিদ্ধাসিদ্ধো।ঃ সমে! ভূত্কা সমত্বং যৌগ উচাতে ।১ 
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যোগঃ কৰ্ণ্সু কৌশলম্‌।১ 
ন হাসন্ন।স্তসঙ্কল্পে! যোগী ভবতি কশ্চন 1২ 


সিন্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়! কথিত। কৰ্ম্মে কুশলতাই 
যোগ । কামনা ত্যাগ না করিতে পারিলে কেহ যোগী হইতে পারে 
ন! । আর যেহেতু ধ্যান বা একাগ্র চিন্তার দ্বারাই সমত্ব অর্থাৎ সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান লাভ হয়, সে কারণ ধ্যান ও প্রয়োগ ( বা যুক্তি ) - 
এই দুই আভিধানিক অর্থও গীতোক্ত “যোগ” শব্দে উহা আছে । 

এই পটভূমিকায় শ্রীকষ্ণোক্ত যোগ সব্বন্ধে আমাদের আলোচনা 
করিতে হইবে। 


যুক্ত ইত্যুচ্যতে সদা_এই শ্লোকে “ঘুক্ের” একটী সংজ্ঞা 
দেওয়া! হইয়াছে । “তখন তিনি যুক্ত উক্ত হন”। কখন? জীব যখন 
নিয়ন্ত্রিতচিন্ত হইয়া আল্মাতেই অবস্থান করেন এবং তিনি (জীব ) 
সর্ধকামনাতে নিস্পৃহ হন। 

কর্শ্মতত্ব বুদ্ধির দ্বার! বিচার করিয়া জীব যখন দেখেন যে জয় 
পরাজয় মানসিক ভ্রাস্তিবিলাস,. তখন তিনি সংযতচিত্ত। তাহার 
মানসিক ভারসামোর কোন অভাব হয় না এবং তিনি সর্ধকামনাতে 
নিস্পৃহ হন। জীবের তখন বন্ধনমোচন হয় এবং তিনি পরমাত্মায় 
যুক্ত হন। এই অবস্থাই পরে শক্লোকের “যতচিত্তস্য যুগ্ততে। 
যোগমাত্মনঃ* | ইহার পরের শ্লোকে গীতাকার আর এক ধাপ এগিয়ে 
চলিলেন এবং সর্বশেষ নির্দেশ দিলেন, "স নিশ্চয়েন যোক্তবো| 
যোগোহনি বিবগ্নচেতসা” | 


7) See ₹ | ৬৪ 
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যত্রোপরমতে চিত্তং_যখন নিক্রদ্ধচিত্ত জীব যোগ অভ্যাস 
দ্বারা উপরমন করিয়! ( অর্থাৎ বাহ! বিষয় হইতে নিবরন্ত হইয়|). 
আপনার (বৃদ্ধি যোগের চেষ্টার ) দ্বার! আত্মাকে উপলব্ধি করেন; 


স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ-_তখন অতীন্দ্ৰিয় সুখ কি, তাহা] জানিতে 
পারিয়া তত্বজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হন ন! এবং 


ন দছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে-_গুরু ছুঃখেও ভারসাম্য 
হারান লা ও 


যোক্তব্য ফোগোইনিব্বিগ্রচেতস1 _ দুঃখসংযোগবিয়োগকে 
(অৰ্থাৎ সেই অবস্থাকে যাহাতে দুঃখ অনুভূতি মাত্র হয়, কিন্ত 
মানসিক বিকার হয় ন! ) যোগ বলিয়া! জানিবে ১ এই যোগ নির্বেবদশৃন্য 
(অবসাদ শূন্য ) চিত্তে বিশেষভাবে আচরণীয়, ইহা! নিশ্চিত করেন। 

যোগ কি তাহার একটা ধারণ। হইল; এখন কি প্রকারে এই 
যোগ অভ্যাস করিতে হইবে তৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ : 


'৬.৩,২ কি প্রণালীতে ঘযোগ-অভ্যাস করিবে? 


স্কল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্তাক্ব! সর্বানশেষতঃ | 
মনসৈবেক্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়মা সমস্ততঃ ॥২৪॥ 
শনৈঃ শনৈরুপমেদ্‌ বুদ্ধা। খ্বতিগৃহীতয়! | 
আত্মসংস্ং মনঃ কৃত্ব! ন কিঞ্চিদপি চিন্ময়েৎ ॥২৫॥ 
যতো যতে! নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌ । 
ততগ্ততে| নিয়ম্যৈতদাস্বন্যেব বশং লয়েৎ ॥২৬। 
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প্রশাস্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুতমম্‌ ) 
উপৈতি শাস্তরজসং ব্রক্ষভূতমকল্মষম্‌ ॥২৭॥ 
যুঙ্জন্নেবং সদাত্সানাং যোগী বিগতকল্মষঃ ৷ 
সুখেন ব্রক্ষসংস্পর্শমতান্তং সুখমশ্্ুতে ॥২৮॥ 
সৰ্ববভুতস্থমাত্রানং সর্ববভূতানি চাত্মনি । 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্না সৰ্ব্বত্ৰ সমদর্শনঃ ॥২৯॥ 

যে! মাং পশ্যতি সর্বাত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি । 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যৃতি /৩০| 
সর্বভূতস্থিতং যে! মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ । 
সর্ববথ। বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৩১॥ 
আত্মোপমোন সর্বাত্র সমং পশ্ঠতি যোহর্জন । 
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মত: ॥৩২॥ 


অন্থস্প-_সঙ্কল্পপ্রভবান্‌ সর্ববান্‌ কামান্‌ অশেষতঃ ( নিঃশেষেশ ) 
তাত্ব[, মলস! ইন্দ্রিযগ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়মা ; ধৃতিগৃহীতয়] ( ধৈর্ঘ্য- 
যুক্ত! ), বৃদ্ধা মদ: আত্মসংস্থং কৃত, শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ ; 
কিঞ্দিপি ন চিন্তয়েখ। চঞ্চলম্‌ অস্থিরং মনঃ যতঃ যত: নিশ্চলতি 
ততঃ ততঃ এতৎ (মন: ) নিয়ম্য আত্মনি এবং বশং নয়েখ। প্রশাস্ত- 
মনসং, শাস্তরজসম্, অকলাষং, ব্রহ্মভূতং এনং যোগিনং হি উত্তমম্‌ 
সুখম্‌ উপৈতি। এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্‌ বিগতকল্মঘঃ যোগী সুখেন 
্রহ্মসংস্পর্শম্‌ অতান্তং সুখম্‌ অশ্সংতে । যোগযুক্তাত্ম। সর্ববক্রসমদর্শনঃ 
(সঃ যোগী) আসত্মানং (স্বয়ং) সর্ববভূতস্থং ( সর্বভূতে অবস্থিতং ) 
সর্ববভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে (পশ্যতি )। যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি, 
সর্ক্ং চ ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি ; স চ ( সর্ববত্রত্ৰহ্মদর্শী ) 
মে ন প্রণশ্যৃতি ( অদ্বশ্যো ভবতি)। যঃ সর্বন্ুতম্থিতং মাম্‌ একত্বং 

১৮ 


২৭৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


"আস্বিত:ঃ ( অভেদমাশ্রিতঃ ) ভজতি, স যোগী সৰ্ব্বথা বর্তমনানঃ অপি 
ময়ি বর্ততে। অর্জুন! যঃ সর্বত্র সুখং বা যদি বা ছুঃখং আত্বৌপমোন 
(আত্বতুলনয়া ) সমং ( অভিন্নং ) পশ্যতি, সঃ যোগী পরমঃ মত: | 


জঅনুবাদ-সন্ধল্লজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া 
মনদ্বার! সর্ববদিক হইতে ইল্দিয়সমুদয়কে সংযত করিয়া ধৈর্ঘাযুক্ত হইয়া 
বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিয়া (অর্থাৎ আম্মার স্বরূপের ধ্যানে 
নিবিষ্ট করিয়। ) ধীরে ধীরে উপরতি (বাহাবিষয় হইতে নিবৃদ্তি ) 
অভাস করিবে ; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না (অর্থাৎ সিদ্ধি সম্বন্ধে 
সন্দেহ ব| অপর কোন বিষয় চিন্তা করিবে না)। চঞ্চল ও অস্থির 
মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত 
করিয়া আত্মার (আপনার ) বশীভূত করিবে । যাহার মন প্রশাস্তঃ 
রক্জোগুণ উপশমিত, যিনি ব্রঙ্গভূত, নিষ্পাপ-এব্প যোগীকে উত্তম 
সুখ আশ্রয় করে । এইরূপে সদা (আপনার মনকে বশীভূত করিয়া ) 
আপনাকে যোগযুক্ত করিয়া বিগতপাঁপ যোগী অনায়াসে ত্রচ্গ- 
সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ করেন। যোগে সমাহিতচিত, সর্বত্র 
অমদর্শী সেই যোগী আপনাকে সর্ববভূতস্থ এবং সর্ববভূতকে আপনাতে 
দেখেন। যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সমস্ত আমাতে দেখেন, 
আমি তাহার অদৃশ্য নহি এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হয়েন ন|। 
এই প্রকার যিনি সর্বভূতে-অবস্থিত-আমাকে আপনার সহিত অভিন্ন 
মনে করিয়া এবং সেই প্রকার দেখিয়া ভজন! করেন, সেই যোগী 
সর্ববথ। (যেখানে যেভাবে হউক) বর্তমান থাকিলেও আমাতে 
থাকেন। হে অঞ্জুন! সুখ বা দুঃখ (যাহাই থাকুক ) যিনি সর্বত্র 
আত্মতুল্য সমান দেখেন (অর্থাৎ সকলের সুখছুঃখ আপনার বলিয়া 
গণা করেন ) তিনি পরম যোগী বিবেচিত হুন । 
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ব্যাখ্যা__পূর্বের* শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে “হুঃখপ্রদ ইন্দ্রিয়গণ 
৭ মোক্ষের জন্য চেষ্টাবান্‌ বিবেকীপুরুষেরও মনকে বলপূর্ববক হরণ করে। 
অতএব অগ্রে ইন্দ্রিয়ণণকে সংযত করিয়া এবং মনকে বুদ্ধির দ্বারা 
নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্দর্ষ শত্রুকে বধ করিতে হইবে। এইক্ূপে 
যোগী বাক্তিগণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়। মৎপরায়ণ হইয়! 
খাকেন ।” 
তখনকার আর বর্তমানের নির্দেশ হইতে ইহা! পরিষ্কার বুঝ| যায় 
যে স্থিতপ্রস্রের পূর্বের অবস্থার জীবের জন্য এই অভ্যাসযোগ। 
যাহাদের মন চঞ্চল ও অস্থির - তাহাদের জন্য । শুদ্ধচেত! ও মুক্ত- 
পুরুষের নিকট বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার কোন পার্থক্য নাই। তাহাদের 
বিচারে লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সুখছুঃখ এবং সৎ ও অসতের কোন 
স্থান নাই, সবই তুল্যমূলক । 
এখন এই নয়টী শ্লোক বিশ্লেষণ কর! যাউক | এখানে কৃষ্ণবাসুদেব 
কি প্রণালীতে সমগ্র theoretical 0£10510155এর, সমশ্র তত্ববিষয়ক 
বিদ্যার সঠিক প্রয়োগের দ্বারা optimisation of efficient actions 
সম্ভব হয়, তাহার এক সর্বাঙ্গসুন্দর নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে শ্রীকৃষ্ণ এখানে অভ্যাসের কয়েকটী 
ধাপের উল্লেখ করিয়াছেন £ 
(ক) সক্কগ্রপ্রভবান্‌ সর্ববান্‌ কামান অশেষতঃ 
€ নিঃশেষেণ ) ত্যক্ত,|-সঙ্কলজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে ত্যাগ 
॥ করিয়া; 
খে) ইন্স্সিয়গ্রামং বিনিয়ম্য -মনদ্বার! ইল্সিয়গণকে সংযত 
করিয়া ; 


৯1 ২1৬০-৬৯৪ ৩1৪১১৪৩ 


হব শ্রীমস্তগবদূগীতা 
(গ) বুদ্ধ্যা খ্বৃতি গৃহীতহ্ন!- ধৈর্ধাযুক্ত হইয়| বৃদ্ধির ছারা 


মনকে আত্মার ত্বরূপের ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ completely _' 


০00০8608650 অবস্থায় ; 


ঘে) শলৈঃ শনৈরুপরমেৎ- ধীরে ধীরে উপরতি অর্থাৎ 
বাহাবিষয় হইতে নিব্বত্তে অভ্যাস করিবে অর্থাৎ slowly and gradu- 
lly withdrawing oneself from the surrounding environ- 
ment, পরে; 


(ঙ) ন কিঞ্চিদপি চিন্তয্মেত - অন্য কিছুই চিন্তা করিবে ন! । 


এততেও যদি মন অস্থির হইয়া অন্ঠান্য বিষয়ে বিচরণ করে তাহ! 
হইলে; 


(চ) ততস্তৃতো নিয়ম্য - মনকে সেই সেই বিষয় হইতে 
ঘুরাইয়! লইয়া আত্মার বশীভূত করিবে ; ইহার জন্য প্রকৃষ্ট m০dus 
operandii হইতেছে 


ছে) অর্ববূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানদি চ আত্মনি- 
সর্কভূতকে ( অর্থাৎ বিবিধ বিষয় যাহাতে চঞ্চল মন বিচরণ করিতেছে) 
আত্মাম্ম অভেদে অবস্থিত দেখিতে চেন্ট , এবং 


(জু) আত্মোপম্যেন সর্ব্বত্রং সমং পশ্যতি - সকলের 
(অর্থাৎ সর্বডভূতের ) সুখদুঃখ আপনার বলিয়া অনুভব করা। 
এইন্মপে জীবের কর্শ্মপ্রয়াস সর্ববাঙ্গসুন্দর হইয়া সার্থক ও পরিপুণ 
হইবে। ইহাই আধুনিক কালের optimisation of efficient 
actions এবং Praxiology বিজ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা | 


অভ্যালযোগ বা! ধ্যানযোগ ২৭৭ 


৬.৪ অর্জ্কুনের প্রস্থ £ চঞ্চল মনকে নিরোধ 
করা বায়ু নিরোধের ন্যায় দুর 


অৰ্জ্জুন উবাচ-_ 


যোহয়ং যোগন্তয়। প্ৰোক্ত: সামোন মধুসুদন | 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥৩৩৷ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ধঢ়ম্‌ । 

তস্যাহং নিগ্রহং মক্যে বায়োরিব সুদু্করম্‌ ॥৩৪! 


অন্বয়_অৰ্জ্জুন উবাচ - মধুসূদন ! অয়ং যঃ সামোল যোগঃ ত্বয়া 
প্রোক্তঃ, অহম্‌ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ ন পশ্যামি । কৃষ্ণ! হি 
মনঃ চঞ্চলং, প্রমাথি, বলবৎ, দৃঢ়ং ; অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ ইব 


সুছুক্ষরং মন্যে । 


অনুবাদ-_-অৰ্ল্ছুন বলিলেন হে মধুসূদন ! এই যে সমতার দ্বার! 
যোগের কথা তুমি বলিলে, এর স্থায়িত্ব আমি ( মনের ) চাঞ্চলাবশতঃ 
দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ! কারণ মন চঞ্চল, বিক্ষোভকর, 
প্রবল, দৃঢ় (অনমনীয় ); আমি তাহার নিগ্রহ (সংযম) বায়ু 
নিরোধের ন্যায় সুদুক্ধর মনে করি। 


ব্যাখ্যা-_স্হিরাং স্থিতিং--জীব স্বকীয় চেষ্টায় বুদ্ধির দ্বার! 
কর্ণ্দের জয় পরাজয় বিচার করিয়া অল্পপময়ের জন্য মানসিক ভারসাম্য 
রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মানসিক অবসাদ আসে 
আর এই সমতার স্থায়িত্ব ন্ট হইয়া যায়। অর্জুন শুধু সাধারণ 
জীবের কথা উল্লেখ করিলেন না, তজ্জাতীয় বিদ্বান্দিগেরও এইন্ধপ 


২৭৮ গবদৃগীতা 
ঘটে তাহা অকপটে জানাইলেন এবং তাহার মতে তাহার কারণ 
দেখাইলেন, 4 


মন: চঞ্চলং, প্রমাঘি, বলবৎ, দৃঢ়ম্_মন চঞ্চল, দেহ ও 
ইন্দ্রিয়ের ক্ষৌোভকর, প্রবল ও অনমনীয় । 

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদীর ন্যায় জীবের এই অবস্থা স্বীকার 
করিয়! মন্তবা করিলেন £ 


৬.৫ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর £ অভ্যাস ও বৈরাশ্যের 
দ্বারা এই নিরোধ সম্ভব 


শ্ীতগবান্থবাচ-_ 


ংশক্ং মহাবাহে। মনো! ছুনিগ্রহং চলম্‌ ৷ 
অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্ণ চ গৃহাতে ॥৩॥॥ 
অসংযতাত্মন! যোগো হুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্মন| তু যততা শক্যোহবাগু,মুপায়তঃ ॥৩৬| 


অন্বক্স_শ্রীডভগবান্‌ উবাচ - মহাবাহে| ! মনঃ ছুনিগ্রহং চলং 
€চঞ্চলং); (এতৎ) অসংশয়ম্। কোৌস্তেয়। তু অভ্যাসেন 
বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে । অসংষতাত্্না যোগ: হুল্প্রাপঃ ইতি মে মতি, 
তু উপায়তঃ যতত। বশ্ঠাত্মন। অবাপ্তুং শকাঃ ॥ এ 


অনুবাদ- প্রীভগবান্‌ বলিলেন, হে মহাবাহে| ! মন যে ুর্দমনীয় ও 
চঞ্চল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; হে কোস্তেয়! কিন্তু অভ্যাস ও 
বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহীত কর! খায়। অসংযতচিত পুরুষের 


অভ্যাসযোগ বাঁ ধ্যানযোগ ২৭৯ 


পক্ষে যোগ ছুষ্প্রাপা- এই আমার মত। কিন্তু সংযমী ব্যক্তি যত্শীল 
সাধনের ছারা ইহ! লাভ করিতে সমর্থ । 


ব্যাখ্য।__অসংশক্বম্‌-_ শীকৃষ্ণ বাস্তববাদী। তিনি অঙ্ছুনের 
অভিজ্ঞত। স্বীকার করিয়া যাহাতে তজ্জাতীয় বিদ্বানগণ মনকে আঁয়তে 
আনিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দেশ দিলেন £ 


অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে _ অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য £ এখন প্রস্থ হইতেছে; 
(ক) কীরূপ অভ্যাস ? 
ও (খ) কী বিষয়ে বৈরাগ। ? 
পূর্বের এই অধ্যায়োক্ত দশ হইতে সতেরো শ্লোকে অভ্যাসের যে 
কাঠামো prescribe করিয়াছেন, তাহা ত একটা বিশেষ শ্রেণীর শ্রীবের 
জন্য - যাহারা যোগান্দঢ । এ শ্লোকের নির্দেশ যে সকলের জন্য সাধারণ 
(০০651) নির্দেশ - এইরূপ মনে হয় না এবং একারণ অভ্যাসের একটী 
বিকল্প স্বরূপ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে অষ্টম হইতে একাদশ শ্লোকে নির্ধারণ 
করিয়াছেন! 
মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিদ্াসি মযোব অত উরৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্‌ । 
অভ্যাসযোগেন ততে! মামিচ্ছাণ্তড,ং ধনঞ্জয় ॥ 
অভ্যাসেংপাসমর্থোহসি মৎকর্শ্মপরমো ভব। 
মদর্থমপি কর্শ্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ 
অধথৈতদপ/শক্তোহসি কৰ্তুং মদযোগমাশিতঃ । 
সর্ধকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্ববাঁন্‌ ॥ 


২৮০ শ্রীমস্তগবদৃগ্নীত! 

সেখানে কি বিষয়ে বৈরাগ্য তাহারও একটী স্বচ্ছ ধারণা দিয়াছেন। 
সর্ববকর্্মফলত্যাগং অর্থাৎ ফলত্যাগপূর্ববক কর্মসম্পাদন । ইহাই গীতোক্ত 
প্রসিদ্ধ কম্্মবাদ। 

এইরূপ যোগ অভ্যাস দ্বারা মন যখন সর্বতোভাবে সংযতচিত্ত 
হইয়| কেবলমাত্র পরমান্নাতে নিশ্চলভাবে থাকে, তখনই সকল কাঁমন। 
বঞ্জিত হয় এবং যোগী যোগযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন। 

এই কর্প্মকৌশল বাবহার আধুনিক কালের বিরাট এক operations 
research | আমর নিম্নলিখিতভাবে ইহ! বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি । 

এই অধ্যায়ের শ্রোকোক অভ্যাসের কাঠামো গ্রহণ করি কিংবা 
দ্বাদশ অধায়ের কাঠামো গ্রহণ করি, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, 
একটা অতীব কঠিন আর তদনুষ্টালের সহায়ক হইতেছে _ বৃদ্ধিযোগের 
দার! নিয়ন্ত্রণ, ০০০০] $ অপরটার ভিত্তি-ল্রীতি ও ভক্তির দ্বার! 
অনুপ্রাণিত হইয়! নির্ভরতা! । 

এই অধায়ের লির্দেশানুযায়ী দেশ, স্থান, আসন, সঙ্গ, কামনা, 
শারীরিক ক্রিয়া, দৃষ্টি, আহারবিহার+ কর্-প্রচেষ্টা, নিভ্রা, ধৈর্য্য এবং 
বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় -এই সকলেরই নিয়ন্ত্রণ । এইরূপ অভ্যাস সুদ্ুক্কর 
এবং কোটিকে গুটীর জগ্তঠ-কেবল যাহারা যোগারূঢ়। কিন্তু দ্বাদশ 
অধ্যায়ে অভ্যাসের যে বিকল্প কাঠামো বর্ণন। কর! হইয়াছে, তাহা 
আপামর জনসাধারণের জ্রন্য। সেখানে নিয়ন্ত্রণের বালাই নাই। 
সহজভাবে প্রীতিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরের প্রয়াস । সেখানেও 
কয়েকটী ধাপ £ 

প্রথম ধাপ-_শ্রীকষে্ চিত্তস্থাপন ; 

দ্বিতীয় ধাপ--তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণবাপ অভ্যাসঘোগ ; 

তৃতীয় ধাপ--তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ ব্রত, পুজা প্রভৃতি 

ষজ্গানুষ্ঠান, এবং 


অভালযোগ বা ধ্যানযোগ ২৮১ 


চতুর্থ ধাপ--তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হুইয়া সংযতচিতে ফল- 
ত্যাগপূর্বাক স্বভাববিহিত স্বধর্্পালন । 
এ বিষয় পরে আরে! বিশদভাবে আলোচন! করা হুইবে । 


৬.৬ অ্জ্জুনের প্রশ্নঃ যোগভ্রষ্টের ভবিষ্যৎ কি? 
অৰ্জ্জুন উবাচ 


অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। 

অপ্রাপ) যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥ 
কচ্চিন্নোভয় বিভ্রক্টশ্ছিন্রাভ্রমিব নশ্যৃতি ॥ 

অপ্রতিষ্টে। মৃহাবাহে। বিমূড়ো ব্রহ্ষণঃ পথি ॥৩৮৪ 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তমর্স্যশেষতঃ । 

তদনুঃ সংশয় স্তাস্য ছেত। নহ্যপপদ্যতে 0৩৯॥ 


অন্বয়-_অঙ্জুন উবাচ-_ কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধা যুক্তঃ, 
যোগেপ্রব্বত্ত:) ( ততঃ পরং) যোগাৎ চলিত মানসঃ ( মন্দবৈরাগ্যঃ ) 
অযতিং যোগসংসিদ্ধিম্‌ (যোগফলং জ্ঞানং) অপ্রাপা কাং গতিং 
গচ্ছতি | মহাবাহো ! ত্রন্গণঃ পথি বিমুঢং অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ 
( সনু ) ছিন্নাভ্ৰম্‌ ইব ( সঃ) কচ্চিৎ ন নশ্যাতি? কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশ্রয়মূ 
অশেষতঃ ছেত্তুম্‌ (ত্বং) অর্থসি ; হি ত্বৎ অন্যঃ অস্য সংশয়স্যু ছেত্ত৷ ন 
উপপ্ছ্যাতে । ; 


অন্যুবাদ-_অর্জুন বলিলেন : হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে 
প্রন্ত্ত হইয়া পরে শৈথিল্যবশতঃ যোগভ্ৰষ্ট হইলে যোগসিদ্ধি ন! 
পাইয়! যোগী কি গতি প্রাপ্ত হন 1 হে মহাবাহে!! ব্ৰহ্মলাভের পথে 
বিষ, আশ্রয়শুক্জ, উভয়বিভ্রষ্ট (সকাম কর্ট্দে ফললাভ ও নিষ্কাম 


২৮২ শ্রীমস্তগবদগীতা 

কর্মে মুক্তি লাভ - উভয় সম্ভাবন! হইতে ভ্ৰষ্ট ) হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় 
সেকিনউ হয়না? হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় নি:শেষে 
ছেন করিতে পার, তুমি ভিন্ন অন্ত কেহ এই সংশয় দূর করিতে 
পারে না। 


ব্যাখ্যা__ঠিক জনসাধারণের প্রবস্ত। না হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি - 
ও মতবাদ -স্বভাববিহিত স্বধশ্মপালনই যে জীবের চরম কর্তব্য - 
সম্বন্ধে অর্জুনের সংশয় এখনো যায় নাই । চিরকালের সংস্কার, তথা- 
কথিত লৌকিক কর্তব্পালন ন! করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দিষ্ট কর্মী করিতে 
তাহার (অর্জুনের) সন্দেহ হইতেছিল। “যদি কষ্ণবাসুদেবের 
নির্দেশ পুরাপুরি ন! মানিতে পারি তাহ! হইলে 'ইতো নষ্টস্ুতোভ্রষ্টঃ' 
হইবে ।” সে কারণ এই প্রশ্ন । 

ফলাশাশূন্য ত দূরের কথা অর্জুন এখনে! বাবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি 
ত্যাগ করিতে পাবেন নাই । লাভ-লোকসানের একটী হিসাব নিকাশ 
করিতে ব্যস্ত । এই জন্য নি£সঙ্কোচে সখাকে বলিলেন 


ত্বদন্যঃ সংশক্মন্তান্য ছেত্ত! ন ছ্যপপদ্ভতে--তুমি ভিন্ন এই 
সংশয়ের ছেত্! পাওয়া যাইতেছে না। 


৬.৬.১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর £ যোগীর বিনাশ লাই 


শ্রীভগবাহ্থবাচ__ 
পার্থ নৈবেছ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্ভাতে । 
ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিদ্‌ হুর্গতিং তাত গচ্ছতি 8৪০৪ 
প্রাপা পুণাকৃতাং লোকান্যিত্ব। শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুটীনাং শ্রীমতাং গেছে যোগন্রষ্টোহভিজায়তে ॥8 ১ 


অভ্যাসযোগ বা ধানযোগ ২৮৬ 


অথবা] যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 

এতদ্ধি তর্মাভতরং লোকে জন্ম যদীদুশম্‌ ॥৪২॥ 

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকম । 
যততে চ ততো ভূয়: সংসিছ্ছো। কুরুনন্দন ॥৪৩। 
পূর্বাভাসেন তেনৈব ভিয়তে হাবশোহপি সঃ) 
জিজ্ঞাসুরপি যোগসা শব্দব্রহ্মাতিবর্ভতে ॥৪৪॥ 
প্রধত্বাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিল্িষ: । 
অনেকজল্মসংসিচ্ধন্ততে| যাতি পরাং গতিম্‌ ॥৪৫॥ 
তপস্বিভোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্োহপি মতোইধিকঃ | 
কম্মিভাশ্চাধিকো! যোগী তণ্মাদৃযোগী ভবাজ্জুন ॥৪৬। 
যোগিনামপি সর্কেষাং মদ্গতেনাত্তরাস্মনা | 
শ্রদ্ধাবান ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ 18৭1 


'অন্থস্্_গ্রীভগবাল্‌ উবাচ - পাৰ্থ ! ইহ্‌ তস্য (যোগভ্ৰষ্টস্য) বিনাশঃ 

ন এব ; অমুত্র ( পরস্মিন্‌ বা লোকে ) বিনাশঃ ন বিদ্যুতে ; তাত! হি 
{ যন্মাৎ ) কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুৰ্গতিং ন গচ্ছতি । যোগত্রষ্টঃ পুণ।কৃতাং 
লোকান্‌ প্রাপা (তত্র) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বনুন্‌ সংবৎসরান্) উষিত্বা শুচীলাং 
প্রমতাং গেহে অভিজায়তে । অথবা ধীমতাং ( বুদ্ধিমতাঁং ) যোগিনাম্‌ 
এব কুলে ভবতি, ঈহৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে ছৃর্মভতরম্। তত্র 
পৌঁর্বদেহিকং তং বৃদ্ধিসংযোগং লভতে, ততঃ চ কুকুনন্দন ! ভুয়ঃ 
সংসিক্ধৌ যততে । তেন এব পূর্বাভ্যাসেন অবশ: অপি সঃ ভ্রিয়তে ; 
যোগস্য জিজ্ঞাসু এব শব্দত্রহ্ম অতিবর্ততে । তু প্রযত্বাৎ ষতমানঃ যোগী 
হশুদ্ধকিন্বিয: (সন) অনেকজন্মসংসিদ্ধ: ততঃ পর্াং গতিং যাতি। 
যোগী তপস্থিভাঃ অধিকঃঃ জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিক, কম্মিভাশ্চ অপি 
অধিকঃ মতঃ ; তশ্বাৎ, অর্জুন ! যোগী ভব। মদগতেন অস্তরাত্মন! 


৯৮৪ শ্রীমস্তগ 


(মনসা) যঃ শ্রদ্ধাবান্‌ ( সন্‌ ) মাং ভঙ্জতে, সর্ব্বেষাং যোগিনাং অপি 
সঃ যুক্ততমঃ মে মতঃ | 


বদৃগীত৷ 


স্বমুবাদ--আ্রীভগবান কহিলেন : হে পার্থ! ইহলোকে ও 
পরলোকে তাঁহার ( যোগভ্রষ্টের ) বিনাশ হয় না (অর্থাৎ সাধনার 
বার্থতা হয় না)। হে তাত (বৎস )! কারণ, শুভকারী ( যে কখনও 
যোগাঁভাসরূপ কল্যাণকার্ধা করিয়াছে ) কেহই ছূর্গতি প্রাপ্ত হন না । 
ফোগন্রক্ট পুরুষ পুণ্যাস্বাদিগের লোকসকল ( স্বর্গাদি ) পাইয়! সেখানে 
বহু বৎসর বাপ করিস্বা সদাচারী ও ভাগাবান্‌ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন। অথবা ধীমান্‌ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন ; এইবপ 
যে জম্ম তাহা ইহলোকে অতিতুর্লতভ । ( যোগভ্ৰষ্ট বাক্তি ) সেখানে 
( অর্থাৎ সেই জন্মে \ পরর্কদদেহের সেই জ্ঞানসংযোগ লাভ করেন ; এবং 
তারপর, হে কুরুনন্দন ! পুনরায় সংসিদ্ধির (মোক্ষের ) জন্য যতু করেন । 
আর সেই পূর্ববাভযাসই সেই ব্যক্তিকে ( যোগত্রষ্ট পুরুষকে ) অবশ 
করিয়া যোগবিষয়ে টানিয়া লইয়া! যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া 
শব্দব্রহ্ম ( বেদ ) অতিক্রম করেন ( অর্থাৎ আর বেদের কামাকর্শ্মের 
উপর নির্ভর করেন ন!) । (শুধু তাহাই নহে ) যত্রের সহিত চেষ্টাশীল 
যোগী পাপ হইতে সংশুদ্ধ হুইয়। একাধিক জন্মে সংসিদ্ধি লাভ করিয়া 
পরে পরাগতি প্রাপ্ত তয়েন। যোগী তপস্বী (কৃচ্ছুসাধকের ) অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট, জ্ঞানী ( যাহার! কর্মত্যাগ করিয়া! কেবল জ্ঞানসাধন! করেন, 
তাহাদের ) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গণা হন, যোগী কণ্মিগপ (বেদের কাম্যকর্থে 
অভ্যন্তগণ ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অৰ্জ্জুন ! তুমি (নিষ্কাম কর্ম). 
যোগী হও । খিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া 
(ত্ৰহ্মপরায়ণ হইয়া ) মনের দ্বার আমাকে ভজলা করেন, তিনি সমস্ত 
যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী _ এই আমার মত । 


অভ্]াসযোগ ব1 ধ্যানযোগ ২৮৪ 


ব্যাথ্যা-__পূর্বেব বলা হইয়াছে গীত! ব্যবহারিক বিষয়ক শান্তর ১ 
ইহাতে মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হইয়াছে। আর গীতাকারের 
প্রধান নির্দেশ - স্বভাববিহিত স্বধর্মপালন | তাহ| হইলে জীবের তথ! 

ংসারের ও সমাজের optimisation of efficient actions সম্ভব 


হইবে। 


কৃষ্ণবাছুদেব অত্যন্ত বাস্তববাদী, £€৪119£ ছিলেন ; তিনি জানিতেন 
যে জনগণের মধ্যে সামান্য একটা অংশ তাহার এই মতবাদ গ্রহণ 
করিয়! তদনুযায়ী সংসার যাপন করিবে । আর এই সামান্য অংশের 
মধ্যেও সমস্ত জীব তাহাদের প্রক্কতিনির্ণীত অনুসৃত নীতি ও পন্থ! 
একেবারে নির্ভুলভাবে পালন করিতে পারিবে না। অন্যেতর বর্ণের 
কথ! দূরে থাকুক, ত্রাহ্মণের!ও সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে স্বধর্মপাপনে সমর্থ 
হইতেন না। কৃষ্ণবাসুদেব ইহা জানিতেন এবং সে কারণ নির্দেশ 
দেন, ”সহজং কর্ম কৌন্ডেয় সদোষমপি ন তাাজেৎ” নিজ স্বভাব- 
নির্দিষ্ট কৰ্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে ন! ।৯ 


কেন ত্যাগ করিবে না, তাহার কোন যুক্তি দেন নাই; অপরস্ত 
সাবধান করির! দিয়াছেন২ যে, 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্শ্মো বিণ: পরধর্শ্মাৎ ্বনুষ্ঠিতাৎ । 
স্বধর্শ্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্ম্মে। ভয়াবহঃ ॥ 
সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্শ্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্্ শ্রেষ্ঠ ; যধর্ম্মে 
মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পরধর্ণ্ম ভয়াবহ । 
ইহা অতাস্ত কঠোর বাস্তব সত্য। ইহাকে কিছু মোলায়েম ন! 
' করিলে ভাহার মতবাদ সর্বস্তরের গ্রহণীয় কর! বিশেষ কঠিন হইবে। 


৯ | ১৮৪৮ ৭1 তৰ 


২৮৬ শ্রীযত্তগবদৃগীত্া 
শ্রীকঞ্চ জানিতেন যে কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা কোন একটা মত প্রতিষ্ঠা 
কর! যায় না। সেই মত যে সঠিক ও শ্রেমস্কর তাহা ব্যবহারিক 
ভাবে হাতে কলমে শিক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় এবং তিনি 
তাহাই করিবার চেষ্টা! করিয়াছিলেন | শুধু তাহাই নহে, উপদেষ্টার 
কোন মতানুযায়ী কাজ করিয়| ক্ষতি হইলে তাহার পূরণ করিবার 
আশ্বাস থাকিলে সেইমত সহজেই গৃহীত হয় ও সেই নিৰ্দ্দেশানুযায়ী 
কাজ করিবার উৎসাহ আসে । 
একারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে তাহার যুক্তি ও মতবাদ সম্বন্ধে 
অর্জুনের সংশয় এখনে! যায় নাই এবং তিনি প্রশ্ন করিতেছেন? ; 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো৷ যোগাচ্চলিতমানসঃ । 
অগ্রাপা যোৌগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ 


তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে জীবকে সাদর ও সন্গেহ আশ্বাসবাণী 
গুনাইয়! নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে “জিজ্ঞামুরপি যোগস্য শব্দ- 
ব্রদ্মাতিবর্ততে ৷” যোগীর পূর্ববদেহের জ্ঞানসংযোগ সেই বাক্তিকে 
অবশ করিয়। যোগবিষয়ে টানিয়া লইয়া! যায় এবং তিনি জিজ্ঞাদু 
হুইয়া শব্দত্রক্গ (বেদ ) অতিক্রম করেন, অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের 
উপর আর নির্ভরশীল না হইয়| ভ্রীকৃঞ্চনিদ্দিষ্ট মতবাদ যভাববিহিত 
স্বধন্মপালনে তৎপর হয়েন এবং 

প্রযত্বাদ্‌ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্থিষঃ | 

অনেকজন্মসংসিদ্ধন্ততে। যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 


যোগী যর সহিত চেষ্টাশীল হইয়| নিষ্পাপ হন ও একাধিক জন্মে 
সংসিদ্ধি লাভ করিয়! পরে পরমাগতি প্রাপ্ত হন। 


৮1 


অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ ২৮৭ 
এই সকল আশ্বাসবাক্য প্রস্মোগ করিয়াও থাঁমিলেন না; পরস্ত 
. যোগী যে কি বস্তু তাহা পরিষ্কার করিয় দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিলেন, 
তপস্বিভ্যোহধিকে| যোগী জ্ঞানিভ্যোহুপি মতোহ২ধিকঃ । 
কন্মিভাশ্চাধিকো যোগী তশ্মাদ্‌ যোগী ভবার্জঞুন ॥ 
এবং তাহার শেষ ও মোক্ষম সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করিলেন, 
যোগিনামপি সর্ক্েষাং মদৃগতেনাস্তরাত্বন| | 
শরদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমে৷ মৃতঃ ॥ 


«যোগীর বিনাশ ত নাই-ই, বরঞ্চ যিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হুইয়া আমাতে 
চিত্তসমর্পণ করিয়া আমাকে ভজন! করেন, এবং যিনি মন্নিদ্দিষ্ট কর্শ্ম- 
করার পদ্ধতি স্বীয় জীবনে করূপায়িত করিতে চেষউ। করেন তিনি 
সকল যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী--ইহাই আমার অভিমত |” 
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১৭ 
২১ 
8 
২৩ 
৫ 


১৪ 


action 
ধৰ্ণক্ষেত্রে 
সর্ব্বোষাঞ্চ 
ং₹শের 
বিষন্ন 
ক্ষত্রির 
করিয়াছিালন 
পারি! 
action 
মহাপ্রাণত্বা 
সমুপস্থিম্‌ 
মাত্রাম্পর্শাস্ত 
বিষষে 
অপাতৃষ্টিতে 
পড়িয়াছে 


শুদ্ধিপত্র 


শুদ্ধ 
actions 


ধৰ্শ্মস্ষ্ত্রে 
সর্ব্বেষাঞ্চ 


, ধ্বংসের 


বিষণ্ন 

ক্ষত্রিয় 
করিয়াছিলেন 
পারিয়া 
actions 
মহাপ্রাণভ 
সমুপস্থিতম্‌ 
মাত্রাস্পর্শাস্ত 
বিষয়ে 
আপাতদৃষ্টিতে 
পড়িয়াছধ 

করা 

তজ্জন্থা 
যমেবৈষ 
অতাাস্ত 
হুষ্কৃতি 


২৯০ 
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৯৭ ১৪ তাহায় 
১০৩ ২১ পরিয়াচ্ছে 
১০৪ ১৪ যোগা 
১০৬ ১ প্রজ্ঞা ও 
১১১ ৬ বিষর 
১১১ ২১ সমুদ্রমাপঃ 
১১৩ ১৩ আস্ববস্ট্রেবিধেয়াত্ম। 
১১৪ ৪ অগ্প্রলিষ্ঠায়্াং 
১১৪ ১২ ঘটাইবার 
১১৪ ১৬ কিছু 
১১৭ ২২ যৎ 
১২১ ২২ শমনমাদ্িওণসম্পন্ন 
১২৭ ১৩ কারন 
১২৭ ১৫ প্রকৃতি_ 
১২৮ ২ যদি 
১৩২ ১৭  জ্রীকজ্ঞ 
১৩৫ ১৮ অধৰ্্সেচিত 
১৩৬ ২৪ ভাবয়িত 
১৩৬ ২১ (ষুণ্ান্‌) 
5১৪০ ৩ তজল্যু 
১৫২ ২২ খথাকিতা 
১৫৩ Heading সাংখ্য 
১৬০ ৪ কক্িকাছেন 
১৬০ Aa demolition 


যোগ্য নহে, 
প্রজা] ; 
বিষয় 
সমুদ্রমাপঃ 
আত্মবন্টৈবিধেয়্াত্মা 
আস্পনিষ্ঠায়াং 
ঘটাইয়! 
কিছু 
যং 
শমদমাদিগুণসম্পল্ন 
করেন 
প্রকৃতি 
যদি জীবের 
শ্রীকৃষ্ণ 
অধর্ট্পোচিত 
ভাবয়ত 
(যুজ্মান্‌ ) 
তঞ্ন্য 
থাকিতাম 
কর্ণ 
করিয়াছেন 
demolished 


২০২ ৪ মনুষ্যেদু 

২০৭ Heading ২° 

২০৮ 19 শোত্রাদীণীন্তরিয়াণ্যন্যে 

২০৯ ৬ তাহার সংযম 

২১ ৩ ভগবদগীত। 

২১১ ১২ কিন্ত 

২১৯ ১৮ আধুনা 

২৩০ ৩ নিশ্চই 

২৩১ ২২ পঘ্পত্রম 

২৩৮ ১২ পাপপুণ্য বোধ 
* ২৬৮ ২১ দাপে। 

২৮৪  কৃষ্ণবাদঢুদেব 

[১৪] ৭ যোক্তিক 

[১৮] ১২ করিয়াছিলেন 


[১৯] ১৯ গড 
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শুদ্ধ 


যে ইহাদের 
৩,১৯২, 

৩.১৩ 

বুদ্ধা 
সোহহং 
যাহ! 

সিদ্ধিঃ 
সিদ্ধিং 
মমুস্থোষু 


শোত্রাদীনীন্ত্রিয়াণান্যে' 
তাহার যজ্ঞ 
ভগবদৃগীত! 
কিন্তু 

অধুনা 

নিশ্চয়ই 
পদ্মপত্রম্‌ 
পাপপুণা বোধ 
দীপো 
কৃষ্ণবাসগুদেব 
যৌক্তিক 
করিয়াছিলেন 


চি 


২৯২ জমস্তগবদ্গীতা 
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[২8] ৯ ure ture 

[২৮] * স্বকীর & স্বকীয় 

[৩৫] ১৮ পরস্পর! পরম্পর! 

[8৪] Heading যধযায় অধ্যায় 
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